


পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। 


এই পৌরাণিক ইতিরতে দেবতা, অনুর, অপর গর্ব বক্ষ রাক্ষস, নাগ, 
কির, ত্রন্ধর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি, প্রজাপতি এবং রাজগণ, বীর- 
চ্ষ, পণ্তিতমণ্ডল, তথ বিভিন্ন দেশ, জাতি, পর্কত, নদ»... 
নদী, ব্ক্ষ প্রভৃতির বিবরণ সম্প্রতি পুরাণ, মহা- 
পুরাণ, উপপুরাঁণ, ইতিহাস, স্মৃতি, জ্যোতিষ, 
তত্র, কাবা, অলঙ্কার, নাটক, নাটিকার্ছি 
গ্রন্থ হইতে সংগ্রহপুর্বক থা 
লাধ্য লরল ভাষায় সফল্ত 
কর! হইয়াছে। 


কলিকাতণ! 


্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র ব্গু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে. 
্্যান্হোপ যনে মুদ্রিত ও গ্রন্থকর্তাকর্তৃক প্রকাশিত 


সন ১২৭৭ সাল। 
পিক 
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বিজ্ঞাপন। 


ইতিপূর্বে আমি অভিথান-প্রণালী অনুসারে এই পৌঁরা- 
শিক ইতিবৃত্ত ইংরাজী ভাষায় প্রস্তত করিতে উদ্যত হই। 
পরে কতিপয় মিত্র আমার সেই সঙ্কপ্প অবগত হুইয়া অগ্রে 
বঙ্গভাষায় এই পুস্তক প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। 
আমিও বিবেচনা করিয়া দেখিলাম এ প্রকার পুস্তক অদ্যাপি 
বন্ভাষায় প্রকীশ পায় নাই, অতএব এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হইলাম। পুরাণ, উপপুরাণ এব এতদ্দেশীয় অপরাপর 
প্রাচীন প্রাচীন গ্রন্থে কি কি উপাখ্যান প্রভৃতি লিখিত 
আছে তাহা জানিতে সকলেই আকাজ্ষী। পরন্ত গ্রন্থাভাব, 
অবকাশাভাব ইত্যাদি নানা কারণণবশতঃ তীহাদিগ্্ল সেই 
আকাঙ্ষা সহজে সফল হওয়া নুকঠিন। ুতরাৎ এই পুস্তক 
প্রচারে তীহাদিগের উপকার দর্শিতে পারিবে । এভৎ 
পাঠে কোন্‌ পুরাণে কি বিষয় কিরূপ লিখিত আছে তাহা! 
তীহাদিগের অনায়াসে হ্বদয়ঙ্গম হইবে । 

এরপ পুস্তক প্রণয়নে কি পর্য্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে 
হইয়াছে তাহা বিদ্যান্ুরাগী মহোদয়গণ পুস্তক পাঠে পরিচয় 
পাইবেন, তদ্ধিষয় কিছু বল! বাহুল্য মাত্র। পৌরাণিক 
ইতিবৃত্ত রচনাকার্ষ্যে এতদেশীয় প্রাচীন প্রাচীন অনেক গ্রন্থের 
সমালোচনা করা হইয়াছে; তত সংস্কৃত ভাষায় সমীচীন 
বুুৎপন্ন উইলসন, উইলফোর্ড, কোলক্রক প্রভৃতি মহাত্মগণের 
বিরচিত গ্রন্থের, এবং রাঁজ। রাধাকান্ত দেব প্রকাশিত শব- 
কণ্পক্রমের লাহায্য অবলম্বন করা৷ হইয়াছে। 
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ইহাও বজব্য, পুস্তক প্রণয়নে শ্রী রামনারায়ণ তর্ক- 
রত্বেরও সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে! এক্ষণে কতদূর কৃত- 
কার্ধ্য হইলাম বলিতে পারি না। 

পৌরাণিক ইতিরৃত্ব একেবারে সমুদয় প্রকাশ করা বহু- 
কাল সাধ্য ও বু বায় সাপেক্ষ্য, এইহেতু খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ 
করা যাইবে । এই প্রথম খণ্ড । এই খণ্ডে অকারাদি শবের 
বাহুল্য প্রযুক্ত কেবল অকাঁরাদ্দি শব্দই নিবদ্ধ হইল! দ্বিতীয় 
খণ্ডে “আ]” প্রভৃতি স্বরবর্ণাদি শব্দ সমুদয় সংযোজিত হইবে, 
পরে ককারাদি শব আরস্ত করা যাইবে । 

এই দুরূহ ব্যাপারে বিস্মৃতিক্রমে যি কোন ভ্রমপ্রমাঁদ 
ঘটিয়া থাকে, পাঠকগণ তাহা ক্ষমা করিবেন। এবং তদ্বিষয় 
লিখিয়৷ পাঠাইয়া গ্রন্থকর্তীকে বাধিত করিবেন | 


ঙ 
ইটালী পরপুকুর,।  ) 
ভাৎ ১৫ই আগউ,১৮৭০। |. ল্য অব্রাএন মিথ। 


পৌরাণিক ইতিবৃত। 





অ। প্রথম স্বরবর্ণ। ইহার লক্ষণ এই, “অ+ শরৎ- 
কালের চন্দ্রের মত উজ্জ্বল ইহার পাচা কোণ আছে। 
ইহা শিব. দরগা, সুর্য, বিকু ও গণেশ এই পঞ্চ দেবতাময়। 
তিনটা শক্তিযুক্ত, নির্ভণ অথচ ত্রিগুণাত্বক, স্বয়ং কৈবল্য 
অর্থাৎ মুক্তি স্বরূপ । এই বর্ণের অবয়ব অষ্পমাত্র এবং 
ইহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপ |__কামধে্ তন্্। 

অ। বিঞ্ুর নামান্তর |--মেদিনী তথা স্থাতি। অপর 
বিষয় “ও” শবে দ্রব্য | 

অণ্শ॥ কশ্যপের পুন্র, অদ্দিতির গর্ভে জাঁত। ইনি 
দ্বাদশীদিত্যের মধ্যে একাদশ । আদিত্যগণ সকলই চাক্ষুষ 
ন্বন্তরে তুষিত নামে খ্যাত ছিলেন, পরে বৈবস্বত মন্্- 
স্তরে আদিত্য নাম গ্রাণ্ত হন।__বিষ্ুপুরাণ। 

অপ । ইনি পুরুহোত্রের পুর | বিষুপুরাণ। পরন্ত 
কুর্মপুরাণে কথিত আছে, রাজ! অংশ, অনুর পুন্তর। 
তাগবতে আবার পুরুহোত্রের পুত্রের নাম আত বলিয়া 
নির্দিউ হইয়াছে। 

অগ্গুমান্‌। হুর্যযবংশীয় রাজা বিশেষ। ইনি অঙ্গ- 
মঞজার পুত্র ও মগররাঙ্গার পৌঁন্র। অংশুমান অতি শান্ত 


২. পৌরাণিক ইতিবৃ্ব। 


শিষ্ট ছিলেন। তাহার পিতামহ মহারাজ সগর শত 
অশ্বমেধ যজ্জের অনুষ্ঠান করেন। ক্রমে ৯৯টী অশ্বমেধ 
নির্ধিক্নে সমাপ্ত হইলে পুনর্বধার আর একটী করিবাঁর 
নিমিত্ত অশ্ব ছাঁড়িয়! দেন, সৈন্য সামন্ত ও ষ্টি সহজ সগর- 
সন্তান তাঁহীর রক্ষার্থে নিযুক্ত হয়। ইন্দ্র দেখিলেন সগর- 
রাঁজ! নির্বিরোধে, এই অবশিষ্ট যজ্ঞটা সমাঁপন করিতে 
পারিলেই শতক্রতু হইয়া তাহার ইন্্ত্ব গ্রহণ করেন। 
অতএব ভিনি সেই অশ্বন্টী হরণ করিয়া পাঁতালে রাখিয়া 
পলায়ন করিলেন। সগর-অন্থানেরা নানা স্থানে অশ্বের 
অনুসন্ধান করিল, পরিশেষে অশ্বের পদচিহ্ন ধরিয়া 
পৃথিবী খননপূর্ব্বক পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া দেখে মহা- 
যোগী কপিল ধ্যান করিতেছেন, তীহার নিকটে অশ্বটা 
চরিতেছে। তাহীতে সগর-সন্তানেরা বিবেচনা করিল, 
এই যৌগীই আমাদিগ্ণের অশ্ব অপহরণ করিয়াছে, এই 
ব্যক্তিই চোঁর, ইহা ভাবিয়া তাহারা কপিল মহর্ষিকে প্রহার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলে কপিলের ক্রোধাঁনলে তৎক্ষণাৎ 
সকলেই ভন্ম হইল। রাজা অগ্নর যজ্ঞ পরিসমাপন হয় 
ন! দেখিয়া এ অশ্ব আনয়নার্থ নিজ জুবিনীত মেই পৌন্তর 
অংশুমান্কে কপিলের নিকট পাঠাইলেন। অংশুমান্‌ 
পাঁতালপুরে প্রবেশ করিয়া মহর্ষি কপিলকে নানাবিধ 
স্তুতি রিন্তি করিলেন। মহর্ষি তাহাতে পরিতুফ হইয়া 
কহিলেন, অংশুমান্‌! এই অশ্ব লইয়া গিয়া তোমার পিতা- 
মহের যজ্ঞ পূর্ণ কর,'আর আমি তোমার স্তবে সাতিশয় 


পৌরাণিক ইতিবৃত্ত । ৩. 


পরিতুষ্ট হইয়াছি কোন রূপ বর প্রার্থনা কর। অংশুমান্‌ 
এ তম্মীকৃত ষ$উিমহঅ পিতৃব্যদিখের স্ব্গপ্রাপ্তি প্রার্থনা 
করিলেন। কপিল কহিলেন এ সকল ছূর্বৃতেরা ব্রদ্ধকোপা- 
নলে দগ্ধ হইয়াছে, গঙ্গা ব্যতীত ইহাদিগের- উদ্ধার 
কিছুতেই নাই; স্বর্গ হইতে গজ। পৃথিবীতে আগমন 
করিলে তাহারই জলম্পর্মে উহীরা উদ্ধার হইবে, অতএব 
বর প্রদান করিতেছি, তোমার পৌর স্বর্ণ হইতে পৃথি- 
বীতে গঙ্গা আনয়ন করিবেন, ইহা কহিয়া ীহাঁকে বিদায় 
করিলেন। অংশুমান্‌ অশ্ব লইয়া, আনিয়া পিতা- 
মহকে প্রদান করিলে, রাজা গর যজ্ঞ অমাঁপন করত 
অংশুমান্কে রাজ্যাঁভিযিক্ত করিয়া স্বর্গে যাত্রা করিলেন। 
ৎশুমান্‌ বহুদিন রাজ্য করিয়! স্বপুত্রকে রাজ্য প্রদান” 
পূর্বক গঙ্গানয়নারথ স্বয়ং তপস্যাতে গমন করিলেন, কিছু 
দিনের পর মেই তপোবনেই তীঁহার দেহাতিপাঁত হইল। 
অন্যান্য কথা “ভগ্বীরথ শব্দে ড্রফীব্য |__রাদায়ণ তথ বিষ্ত- 
পুরাণ। | 
_ ভাগবতেও অতশুমাঁনের বিষয় এই একই রূপ, কিন্ত 
সগর-সন্তানদিগের ভত্ম. হইবাঁর বিষয়ে তাঁগবতে ইহা 
লিখিত আছে যে তাঁহারা কপিল কোপানলে তস্ম হয় 
নাই,ইন্ত্র তাহাঁদিগের শক্তি আকর্ষণ করাতে তাহারা স্ব্ব 
শরীরের তেজেই ভন্ম হইয়াছিল, যেহেতু জগ্গৎ পরিভ্র- 
কারী সত্তবগ্ুগাবলন্বী মহর্ষি কপিলে রজো৭ কি প্রকারে 
সম্ভবে, বাহার জাংখ্যশাস্ত্রূপ নৌকীতে লোক তবার্শৰ 


৪ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত । 


উত্তীর্ণ হয়, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ক। কপিলে ক্োধের উদয় কদাচ 
হ্ইতে পারে না। 
অস্গুমান্‌। ুর্য্যের নামান্তর ।__ত্রিকাণড শেষ। 
. অণ্গমালী। শুর্য্যের নামান্তর ।_+ত্রিকাণড শেষ। 
অণ্গুহ্স্ত। সুর্য্যের নামান্তর |-_জটাধর।, 
অকায়। রাহু, তাহার শরীর নাই বলিয়া অকাঁয় 
এই নাম হইয়াছে। ইহার সবিশেষ রাঁছুশকে দ্রুষব্য। 
অকুপার। সমুদ্রের নামীন্তর |--অমরকোষ। 
অক্তত্রণ! একজন মুনি, কশ্যপবৎশে ইহার জন্ম 
ইনি পরশুরামের অভিপ্রিয় বন্ধু এবং রোঁমহর্ষণ নামক 
সুত গোম্বামির শিষ্য, তাঁহার নিকটে বিদ্যাধ্য়ন করিয়া 
অন্যান্যদিগের পুরাণশাস্ত্বের উপদেশক হন। ইনি যে এক 
খানি সংহিতা প্রণয়ন করেন তাঁহা বিস্ুপুরাঁণের ভাঁবার্ঘ 
অনুসারে রচিত।-_মহীভারত তথা বিষুপুরাণ। 
_ অকৃশাশ্ব | সুর্যযবংশীয় সংহতাশ্বের পুভ্র।-_হরিবংশ। 
অজ্ুর। যছ্ুবংশীয়, দফল্কের রসে গান্দিনীগর্ভে 
ই্থীর জন্ম, ইহাতে ইনি গাদ্ধিনীসুত নামেও খ্যাত, 
পরন্ত কৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া লোকে পরিচিত। রাজা 
ংস ধহুর্ধজচ্ছলে নিজশক্র রাঁমকৃষ্ণের বিনাশ চেষ্টীয় 
্বীয় রাজধানীতে তাঁহাদিখের আনয়নার্থ এই অন্ুরকে 
নন্দালয়ে দুত করিয়া পাঠান্‌ঃ অঙ্কুর তথায় গমন কারয়া 
তাহাদিগকে নঙ্গে লইয়া মথুরাতে প্রত্যাগমন করিয়া- 
ছিলেন। অন্তরকে একৰাঁর চাঁর-কার্ধ্যও করিতে হয়; 
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হসরখের পর কৃষ্ণ, পঞ্চপাগুবের, প্রতি ধৃতরাষ্্রে 
ন্বেহ কিরূপ ইহা জানিতে হস্তিনাপুরে অক্রুরকে পাঠান। 
তিনি গিয়া জানিলেন পাঁওবদিগের উপর, ধৃতরাধ্ের 
বিষম বিদ্বেষ বুদ্ধিই আছে, অতুর গরতযাশ্বত রর কৃষকে 

তাহা অবগত করিয়াছিলেন । 
অন্রুরের অপর একটা নাঁম দানপতি। ছানপতি 
নাম হইবার কারণ, কৃষ্ণ যখন মথুরা ত্যাগ করিয়া সপরি- 
বারে ও জ্ঞাতি বাঁন্ধবের সহিত দ্বারকাতে বাদ করেন, 
তৎকালে এই এক ঘটন! ঘটে :__কৃষ্চের পত্বী সত্যভামার 
পিতা সত্রজিতের স্যমন্তক মণি* ছিল। শতধন্বা নামে 
এক ব্যক্তি রজনীযোগে এ সত্রজিৎকে বিনাশ করিয়া 
মণি হরণ রুরে। কৃষ্ণ সত্যতামার নিকটে. সেই লম্বা 
শুনিয়া শতথন্বাকে বিনাশ করিতে উদ্যোগ করাতে 
শতধস্বা অ্রুরের হস্তে এ মণি ন্যস্ত রাখিয়া পলায়ন করে। 
কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মিথিলার উপবনে 
তাহাকে বিনাশ করেন, কিন্ত মণি পান না। এদিগে অন্তর 
এ মণি লইয়া কৃষ্ণের ভয়ে কাঁশীতে গ্রমন করিয়াছিলেন, 
এ মণি প্রচুর নুবর্ণ প্রসব করিত)অন্তুর তাহাদ্বারা তথায় 
নানাগ্রকার যাঁগ যজ্ঞ দানাদি কার্য্য করার দবানপতি নামে 
বিখ্যাত হন, এবং অত্যন্ত ধনাচ্রূপে কালযাপন 
করেন। অক্রুর যখন দ্বারকাতে + সবজির হিল দা 

: * স্যমস্তক মণির গুণবিষয়্ সামভতক-শবে দ্রষ্টব্য :::7 17. 


+ অক্ুর কাশী হই তে দ্বাকাতে কোন্‌ নম পরত্যাগত হন ভি 
দিশ্ামহ, ক 
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বৎ কাল এ স্যমন্তক মগির, প্রভাবে তথায়. কোন গ্রকার 
উপভ্রব ঘটে নাই। তদনস্তর সত্যব্রতের প্রপৌন্র শত্রয় 
তোঁজদিগের কর্তৃক হত হইলে ভোজের! নকলে দ্বারকা 
হইতে প্রস্থান করিলেন, অক্রুরও তৎসমভিব্যাহারে যান, 
তদবধি দ্বারকাঁতে ছূর্ভির্ষ), : মহামারী, সর্পভ় গ্রতৃতি 
নানা আপদ্‌ ত্ঘটিত হইতে আরস্ত হইল। যাদবেরা, 
কিজন্য এক্ষণে এককালে এত আপদ্বিপদ্‌ ঘটিতেছে, 
ইহার কারণাহুসন্ধীন করিতে এক সভ! আহ্বান করিলেন। 
সতামধ্যে অন্ধক বক্তৃতা করিয়া কহিলেন, “ সফন্ক যেথায় 
যখন থাকিতেন দেখানে তখন হুর্তিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি 
কোন আপদ্‌ উপদ্রব কদাচ ঘটিত না, অন্রুর সেই সফ- 
ন্কের পুত্র, বিশেষতঃ ইনি গ্ান্ষিনীর গর্ভজাত। গান্ধিনী 
প্রত্যহ ব্রাক্ষণদিগকে গোঁদান করিতেন, এমন ব্যক্তিদিগের 
পু অনুর, নেই অন্কুর নগরী পরিত্যাগ করায় অবশ্যই 
এইস্সমন্ত অম্ল ঘটিতেছে, অতএব তীহীকে এস্থানে 
পুনরানয়ন করা যাউক।% অন্ধকের এই পরামর্শানুসারে 
যাঁদবের! কেশব, বলভদ্র ও. উগ্রষেনকে অন্দুরের নিকট 
র তর করিয়। তাহাকে দ্বারকাতে পুনর্কধার আনয়ন করি” 
লেন, তাহাতেই সকল উপদ্রব শীস্তি হইল। “কক মনে 
মনে বিচার করিলেন, অক্রুর জফনেকর পুক্র 'ও গাঁস্ষিনীর 
গর্ভজাঁত বটেন কিন্তু তাহ! ৰলিয়াই কি ইহ্থীর আগমনে, 
ভুর্ভ্ষ মহামারী নিনৃত্তি হইতে পারে, খমল নে, উহ্ীর 
স্িকটে স্যমমন্তক ণি আছেই, -তাঁহারই, প্রভাবে সর্ব 
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প্রকার অমল দূরীভূত হইল সন্দেহ নীই। মনে মনে 
ইহা স্থির করিয়া একদা নিজালয়ে যদ্রবংশীয় যাঁবদীয় 
ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেদ। অন্তুর আমিলে 
তগুসহ নাঁন! রহস্যালাপাদির প্রসঙ্গে কহিলেন, % অন্তর, 
তুমি যথার্থ দানপতি, কিন্তু আমরা জানিতে পারিগাছি 
যে শতখন্া স্যমন্তক মণি হরণ করিয়া তোমারি হস্তে দিয়া 
যায়, তাহা তোমার নিকটেই আছে, অতএব. সে মণিটী 
একবার আমাদিগকে দেখাও ।” অঙ্কুর অন্থান্ত হইয়। 
মনে মনে তাঁবিলেন যদি স্বীকার না করি পরিধেয় বস্ত্র 
অন্বেষণ করিলেই মণি বাহির হইয়া পড়িবে, তাহা হই- 
লেই অপ্রস্তত হইব, ইহা ভাঁবিয়া স্বীয় বস্ত্রে আবদ্ধ স্বর্ণময় 
এক কৌটাতে লুককাগিত এ মণি বাহির করিয়া দেখাই- 
লেন। মণি বাহির করিলেই তাহার আভাতে গৃহ আলোক- 
ময় হইয়া উঠিল । 
শতধ্বাকে বধ করিয়! কৃ্কই সেই মণি আত্মসাৎ 
করিয়াছেন বলিয়া! বলদেব প্রভৃতির যে ত্রম ছিল সে 
ভ্রম এইক্ষণে দুর হইল। বলদেব মণি দেখিয়া তৎ- 
ক্ষণাৎ আপনার বলিয়৷ তাহ! গ্রহণ করিতে উদ্যত হই- 
লেন। অত্যভামাও কহিলেন, স্যমস্তক মণি আমার 
পিতৃধন, উহাতে আমারই. অধিকার । কৃষেরে উভয় 
স্কট উপস্থিত, কি করেন, পরে বিবেচনা পূর্বক সভাশ্ছ 
মমম্ত লোকের নিকটে কহিলেন, আমারই অপবাদ দুরী- 
করণার্ধথ মণি বাহির করাইয়া দেখান হইল, :এই খণিতে 


৮ পৌরাণিক ইতিবৃক্ত। 


আমার ও বলভদ্রের তুল্য অধিকাঁর, সত্যভামারও পিতৃধন 
সুতরাঁং উহীরও ইহাতে স্বত্ব আছে, কিন্তু এই মণি যাহার 
হন্তে থাকে সে নুখসস্তোগবিহীন, জিতেক্দ্রিয় ও ধর্শিষ্ঠ 
না হইলে এ মণি তাহার মঙ্গলের কারণ না হইয়! বরং 
তাহার শ্ৃত্যুকেই আহ্বান করে আমরা জিতেন্দিয় 
নহি, আমারতো ১৬০০০ টা জ্রী, সুতরাং আমি ইহার 
গ্রহণ যোগ্য কিরূপে হইব। বলভদ্র মদ্যপায়ী ও সুখ- 
অত্তোগী। সুতরাং ইনিও মণি গ্রহণের অযোগ্য, আর 
 সত্যভামাও যে নুখনত্তোগে বিমুখ থাঁকিবেন ইহাও 
বোধ হইতেছে না, অতএব বলভদ্র, সত্যভাঁমা, আমি 
আমাদের মকলেরই অভিপ্রায় এবং অন্যান্য বাদবদিগেরও 
অভিমত, অক্রুর, সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত তোমার নিক- 
টেই মণি থাক্‌ | তখন অন্ুর আহ্বাদপূর্বক নেই 
ুর্য্যতুল্য দেদীপ্যমীন স্তমন্তক মণি প্রকাশ্ঠরপে নিজ 
গলদেশে পরিধান করিলেন ।-_তাগবত, মহাতারত, বাযু- 
পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, ব্রন্মপুরাণ, বিষ্ঞপুরাঁণ, তথ! হরিবংশ |. 

অক্রোধন। কুরুবংশীয় রাজকুমার, ইনি অযুতা- 
যুসের পুত্র ।-_বিষ্ুপুরাণ। 
_ অগদ 1 ধস্তরি-গ্রণীত, ররর অফভাগের 
মধ্যে ষ্ঠতাগ (অগদ রে টা নিবারণ হয় )1-_ 
পি 

অগন্ত্য) খষি, বিশেষ। ইনি মিতরাবরূণের পুনর। 
উর্বশী ইহার মাত. কুস্তমধ্যে ইহার উৎপত্তি, 


. পৌকাবিক ইতিবৃত্ত । ৯ 
তাহাতে ইহার নাম কুস্তসত্তব হয় তাহার সবিশেষ “কুত্ত- 
সম্ভব? শবে জফব্য। অপস্ত্য অত্যন্ত তপন্ী ও পরম 
গ্রতাপাস্থিত ছিলেন। লমুত্রকে এক ছুমুকে পাঁন করেন । 
ইহীর পতীর নাম লোপাসুদ্রা, তিনি বিদর্ভ রাজী কন71 
অগস্ত্য, লৌপামুদ্রাকে বিবাহ করিয়! আশ্রমে আনিবা মাত্র 
এঁ নববধূ নিজ পিতৃদত বস্তালঙ্কারাদি পরিত্যাগ পূর্বক 
তপস্থিনীবেশ ধারণ, করিয়া থাকিলেন।- কিছু দিন পরে 
অথন্ত্কে কহিলেন, গ্রভো ! তুমি আমার পিতার তুল্য 
ধশ্বর্যসম্পন্ন হইতে কা কর। অথস্ত্য কহিলেন আঁমি 
তপঃপ্রভাবে তোমার পিতার অপেক্ষাও এশ্বর্যশালী 
হইতে পারি কিন্তু তাহাতে তপস্যা নফউ হয়। সুতরাং 
তুচ্ছ ক্ষপধংসি বিষয়ের নিমিত্ত মিথ্যা তপস্ত1ক্ষয় করিতে 
ইচ্ছা! করি না। ভাল, তোমার কথানুসারে ভিক্ষা করিয়া 
অধিক এশ্বধধ্য আঁনিতেছি, ইহা' কহিয়াঅগস্ত্য অনেক 
রাঁজ্যে গমন করিলেন, কিন্তু কৌঁথায়ও কিছু পাইলেন না, 
কারণ, দেখিলেন কোথায় আয় ব্যয় সমান, কৌঁথাঁয় আয় 
অপেক্ষা ব্যয় অধিক, সুতরাং পরপীড়ার আশঙ্কার তাঁহার 
ভিক্ষা করা হইল না। ভ্রমণ করত, শুনিলেন, অন্ুরঞ্জাতি 
ইন্বল ও বাঁতাপি নামে ছুই ভ্রাতা রহুতর মনুষ্য. হিংসা 
করিয়া অনেক ধন-সঞ্চয় করিয়াছে। তাহাদিগকে বিনাশ 
করিলে সর্ববজনের হিত সাঁধন হয়, অতএব অগস্ত্য তাঁহা- 
তেই প্ররৃত হইলেন। উক্ত অন্ুরের! পরইরূপে দনুষ্যহত্যা 
করিত; তাহারা ছলে আতিথেরী হইয়াছিল, কোন গথ্থিক 
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অতিথি হইলে জো্ঠ ভ্রাতা ইবল কনিষ্ঠ বাঁতাপিকে মেষ 
করিয়! তাহাকে বধপূর্বক তন্মাংল রন্ধন করত অতিথিকে 
তক্ষণ করাইিত। পরে এ বাঁতাপিকে আহ্বান করিলে মৃত- 
সঞ্জীবনী-বিদ্যার গ্রভাঁবে সে জীবিত হইয়া অতিথির উদর 
বিদীর্ণ করিয়! বহির্গত হইত, তাহাতে অতিথির মৃত্যু 
হওয়ায় এ ভ্রাতাদ্বয় তাঁহার মাংস ভক্ষণ ও তাহার ধন 
হরণ করিত। মহর্ষি অণস্ত্য উক্ত রাক্ষদদিগের নিকটে গিয়া 
অতিথি হইলেন। রাক্ষসেরা পূর্বোক্তরূপে তীহাকে 
আতিথ্য প্রদান করিল,পরে অগন্ত্য মেবরূপধারি বাঁতাপির 
মাংন সমুদয় ভক্ষণ করিয়া তপগ্রপ্রভাবে জঠরানলে একে- 
বারে জীর্ণ করিয়! ফেলিলেন। ইন্ল পূর্ববব বাতাঁপি বলিয়া 
ডাঁকিলে অগন্ত্য কহিলেন, আমার জঠরে জে জীর্ণ হই- 
য়াছে,আর বাঁহির হইবে না; তোমাঁদিগের হুরাত্মতা আজই 
দুরীক্কৃত হইল। রাক্ষম তাহ শুনিয়া ক্রোধে তাহাকে 
বাহুবলে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল;কিন্তু অগন্ত্যের হুস্কার- 
ধনিতে মে অমনি ত্মাবশেষিত হইয়া গেল। পরে অগস্ত্য 
ভাহাদিগের অঞ্চিত প্রচুর ধন গ্রহ্ণপূর্ববক লোপামুদ্রাকে 
“আনিয়া দিলেন। অগস্ত্য ধষি তাড়কার স্বামি সুন্দকেও 
কোন অপরাধে বিনাশ করিয়াছিলেন। টে 
এই অগস্ত্য বিশ্বাপ্িরির গুরু ছিলেন। বিদ্ধ, 
বলে উন্মত্ত হইয়া দ্বশরীর বিস্তার পূর্বক হু্যপথ 
অবরোধ “করিলে সকল দেবতারা আনিয়া অগস্ত্যের 
 শরণীগত হন। - তাহাতে জগস্তয বিদ্ধ্ের নিকটে গমন 
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করেন। গুরু সমাগত দেখিয়া বিদ্ধ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিল। অগ্স্ত্য অমনি কহিলেন বস! তুমি এইরূপ থাক, 
আমি যত দিন প্রত্যাগত না হই তুমি মস্তক উন্নত করিও 
ন!। গুরুর আজ্ঞায় বিদ্ধ্য তদবস্থ থাঁকিল। অগন্ত্য এইরপ' 
ছলে বিস্ব্যকে দমন করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিলেন, 
আর প্রত্যারত্ব হইলেন না। কিছুকাল পরে যোগে দেহ 
্যগ্ন করিয়া নকষত্রলোক প্রাপ্ত হইলেন।-_মহাভারত 
ও রামায়ণ। 

অগন্ত্যের দক্ষিণ দিগে গমন ভাদ্রমাসের প্রথম 
দিৰসে হইয়াছিল। প্রথম দিনে হইয়াছিল বলিয়া কল 
মাসেরই প্রথম দিনকে লোকে আগস্ত্যযাত্রা কহে, এবং সে 
দিনে গমন করিলে আর কেহ ফিরে না বলিয়া, কেহই 
. মাসের প্রথম দিবসে কোথায় যায় না। 

শরৎকাল সমাগত হইলে দক্ষিণদিগে এ অগস্ত্য- 
নক্ষত্রের উদয় হয়। তাহার উদয়ে জল নির্মল হয় 
এমত শ্রতিতে কথিত আঁছে। দাঁক্ষিণাত্যের ভাদ্র- 
মানের ৪ দিন অগন্ত্যকে অর্ধ প্রদ্ধান করিয়া থাকেন, 
তাহার বিধি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে। মৈত্রাবরণি 
এটিও অগস্তের নামান্তর | বিজ্ুপুরাণে লিখিত 
আছে, পুলস্ত্যের ওরসে প্রীতির গর্ডে দতোলির জন্ম 
হয, এ দতোলিই পূর্বে স্থায়ভূব মহস্তরে অগস্ত্য 
"নামে খ্যাত ছিলেন। পরস্ত বিজপুরাণের 'টীকাকাঁর 
রতবগর্ড বলেন অগস্তযই পূর্বন্দন্মে স্বীয় স্তরে 


রা পৌরা'থিক ইতিবৃত্ত । 


রর্টেনি নায়ে বিখ্যাত ছিলেন । আবার ভাগবতে 
রর্ণিত আছে, পুলস্ত্যের পত়্ীর নাম হুবিভূট তাহার 
গর্তে পুলস্তের উরসে অগস্ত্যের জন্ম, পূর্বজন্মে, এই 
| অগ্স্ত্যের নাম দানি অর্থাৎ অঠরাগি ছিল। 
 অগ্পি। দেবতাবিশেষ। ব্রহ্মার মুখ হইতে ইহার 
উৎপততি বেদে কথিত আঁছে। বিুপুরাণেও ইনি ব্মার 
জ্যেষ্ঠ পুন্র বলিয়! খ্যাত, পরন্ত পুরাণান্তরে দৃষ হয় 
ধর্মের বন্ুনারী পত্ীর গর্ভে ইহার জন্ম। মহাদেবের 
 ক্ুদ্রনাষে যে মুর্তিবিশের,। তাহারই নাম অগ্নি, ইহাও 
ঘন্যান্য পুরাণে বর্ণিত; এবং ইহাও কথিত আঁছে 
অগ্পি সকল দেবতার ও পিতৃলোকের মুখস্বরূপ। মনু 
বলেন, অক্মিতে দ্বৃতাহুতি দিলে তাহা নুর্যযংলোকে ঘাঁয়, 
পরিণামে তাহাই বৃষ ্বরূপে ভূমিতলে পতিত হয় এবং 
তাহা হইতেই শদ্যোঁৎপত্বি হইয়! গ্রাকে। অগ্নি একজন 
দিক্পাল ; পূর্ব-দক্ষিণ কোঁণকে বিদিক্‌ কহে, অস্মি 
তাহাই অধিপতি বাযুপুরাণ, ব্ধপুরাণ, পদ্মপুরাগ তথা 
তাগবতে অক্সি পিতৃলোকের অধিপতি বলিয়া ব্যক্ত, 
পরস্ধ বিকুপুরাণে লিখিত হইয়াছে, মই পিতৃলোকের 
অধিপতি । আদিত্যপুরাঁণে অগ্নির মুর্তি এইরূপ বর্ণিত 
আছে বৃথা, ইনি রক্তবর্ ইস্থার, কেশ ও চক্ষু পিজল বর্ণ, 
অঙ্গ. বিশেষতঃ জঠর অতি স্থল, হস্তে শক্তি ও অক্ষপ্ুত্র। 
ইহীর সগ্ডবিধ অর্টি অর্থাৎ শিখ। এবং ইঙ্থীর বাহন: 
ছাগি। অগির আীর নাগ স্বাহা) তাহার গর্ভে পাঁৰক, 
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পবমান, ও শুভি নামে তিনটা পু জনে, উহা নিরতি- 

শয় ধর্শালী। পাঁবক বৈদ্যুতানি, পবমান নির্মধ্য 
(অর্থাৎ -ঘর্ষণে উৎপন্ন) অগ্নি, এবং শুটি সৌরাস্সি। 
পাঁৰকের পুত্র কব্যবাহন, তিনি পিতৃদ্িগের অগ্ি। শুচির 
পুজ্্ হব্যবাহন, তিনি দেবতাদিগের অগ্নি। পৰমানের 
পুজ্ব সহরক্ষ, ইনি অন্থুরদিগের অগ্নি । বসোধার। নামে 
অগ্নির অপর একটা স্ত্রী ছিল, তাহার গর্ভে ভ্রবিণক গ্রত্থুতি 
অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহাদিগের পুল্র পরম্পরায় ৪৫ 
জন অগ্নি হন, সুতরাং প্রথমৌক্ত অশ্রি, এবং পৰমান, 
পাবক ও শুচি, আর এই ৪৫ সর্বশুদ্ধ সংখ্যাতে ৪৯টা। 
বায়ুপুরাণে এই ৪৯টার নাম এবং বাসচ্থান বিস্তারিতরূপে 
বর্ণিত আছেঃ তত্তৎশবে ততাবৎ দ্রর্য।. ভাবতে 
লিখিত আছে, ৪৯টা অগ্নির প্রভেদ নে, নাঁম মাত্র। 
ভিন্ন ভিন্ন হোমাদি কার্ষ্যে অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহৃত 
হয়। অমরকোষ গ্রন্থে দক্ষিণ, গার্থপত্য ও আহবনীয়, 
অগ্নির এই ত্রিধামাত্র ভেদ দুষ্ট হয়। অপিচ নৈয়ায়িকের| 
তার্ণ ও অতার্গ তেদে অগ্নি দ্বিবিধ বলিয়া থাকেন, ফলে 
অন্ধির বিষয়ে অনেক মতভেদ । কৃশানু, বছ্ছি, ধনঞজয়, 
ত্বলন, কৃষ্ণ, অনল ও বৈশ্বীনর প্রভৃতি অগ্মির অনেক 
গুলি আধার নাম প্রজিদ্ধ আছেঃ তত্ততধাবে তাহার 
ষরিশেষ বর্ণিত হইবে । চিরদিন 

আশি ত্র বিশেষ। পিশুমার নামক রা শিনক্ষক্রের 
পচ্ছভাগে, ৪টা লক্ষ অবস্থিত তঙ্গষ্যে অর একটা, 
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অপর ৩টা নক্ষত্রের নাম মহন, কশ্যপ ও ধূব, এই ৪টা 
নক্ষত্র কদাঁচ অস্তমিত হয় না। রজনীতে শিশুমার দর্শ- 
নের ফল দ্িনক্লৃত পাঁপ ক্ষয়, এবং যে ব্যক্তি দর্শন।করে 
মে এ রাশিনক্ষত্রে যত নক্ষত্র অথব1 আকাশে যত নক্ষত্র 
আছে তৎসম সংখ্যক বা ততোধিক বৎসর জীবিত থাকে। 
শিশুমারের অপরাপর বিষয় ' শিশুমার? শবে ড্রুব্য।-_. 
বিষুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মতস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাগ, তথা ভাঁগবত। 
অগিপুরাণ। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে অগ্নিপুরণ 
অফটম। অগ্নি, বশিষ্ঠ মুনির নিকটে এই পুরাণ প্রকাশ 
করেন, ইহাতে ইহার নাম অগ্মিপুরাঁণ অথবা আগ্নেয় 
পুরাণ হয়। বশিষ্ঠ মুনি, ব্যামকে এই পুরাণের বিষয়ে 
উপদেশ দেন, ব্যাস সুত-গোস্বামিকে শ্রবণ করাঁন্‌ এবং 
তিনি আবার নৈমিষাঁরণ্যে ষফি সহঅ খধিদিগের নিকটে 
উহা ব্যাখ্যা করেন । অগ্নিপুরাঁণে ঈশাঁন ক্পের 
রত্ান্ত বর্ণিত আছে। ইহার শ্লোক সংখ্যার নির্ণয় কর! 
সুকঠিন, কোন কোঁন পুঁথিতে ১৬০০০ কোন পুঁথিতে 
১৫০০০ এবং কোন পুঁথিতে বা ১৪০০০ মাত্র ক্লোক দৃষ 
হুয়। এই পুরাণে নিশ্ললিখিউ বিষয় সকল আছে; যথা, 
'রামক্ৃষ্ণাদি নকল অবতারের বিবরণ, সফি প্রকরণ, ব্রদ্ধী্ 
নিরূপণ, বিযুঃ অগ্সি, শীলগ্রাম ও কুজ্িক প্রতৃতির 
পুজা প্রকরণ, দীক্ষাবিধি, প্রতিষ্ঠাবিধি, ছয় প্রকার ন্যাস- 
বিধি: শ্রাদ্ধক্পবিধি, দীপদানবিধি, সন্ধ্যাবিধি, রণ- 
এদীক্ষাবিধি খয়াদিতীরধ, গা মাহা, ধনুরবি্যা, আমুর্বেদ। 
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সাহিত্যশাস্ত্র,ছন্দঃশাস্ত্, জ্যোতিঃশীস্ত্, যোগশান্্। হোঁম 
বিধান, যুদ্ধ জয় করা, ব্রহ্বচর্্য ধর্মঃ নরক বধ এবং 
্রন্ষজ্ঞান নির্ণয় গ্রভৃতি। 

অপ্িবান্ু! এক রাজকুমার, রাজ! রি্রতের 
ও রসে কাম্যা নারী স্ত্রীর গর্ভে ইহীর জন্ম, ইনি রাজ্য- 
প্রার্থী ছিলেন না, যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্যযাশ্রমেই কাঁলাতি- 
পাঁত করিয়াছেন।-_বিষ্ুপুরাগ। 

অগ্িবেশ । খাঁষ বিশেষ। ইনি আতর মুনির 
নিকটে আমুর্ষ্বেদ অধ্যয়ন করেন, ক্রমে উত্ত- শান্ত 
ব্যুৎপন্ন হইয়া যে আযুর্কেদ-সংহিতা নামে একখানি 
বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন, তদর্শনে তাহার গুরু 
আত্রেয় ও দেবখধি এবং দেবতার সকলেই অত্যন্ত অন্ত 
হন। এবং তথুকার্ধ্যে তাহাকে সকলে সাধুবাদ প্রদানও 
করিয়াছিলেন ।-*ভাবপ্রকাঁশ। 

অগিবেশ্য ) মুনি বিশেষ। অন্নিহইতে ইহীর জন্ম। 
ইনি ধনুর্বেদ বিদ্যায় অনাঁধারণ পারগ ছিলেন। দ্রোণীচার্ধ্য 
ইহীরই নিকটে উক্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। এবং ইহার 
নিকট হইতেই আগ্নেয়াস্ত্র প্রাপ্ত হয়েন।-_মহাভারত।. 

অগিমাঠর | জনৈক ধধি। ইনি খগ্বেদ শিক্ষক 
ছিলেন । বাক্কলির নিকটে ইহার বেদাধায়নহয়। 
_বিষ্টপুরীণ। 

অধিমিত্র! রাজা বিলেই। ধন পুশদিবেরপুজ। 
_বিঝুপুরাণ। মহাকবি কালিদাস মালবিকান্জিসির নামে 
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ষে একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন তাহাতে অগ্ি- 
মিত্রের বিষয় লিখিত আছে' বিদিশা* নগরী অগ্রিমিত্রের 
রাজধানী ছিল, অস্মিমিত্র মাঁলব ( মাঁলয়োয়া) দেশীয়া 
'মালবৰিকা নানী একটা কুমারীকে বিবাহ করাতে তাহার 
সৌভাগ্যে তিনি সম হইয়া উঠেন... 
অন্িবর্দ। ুর্ধ্যবংশীয় রাজাবিশেষ। ইনি মহারাজ 
সুর্শনের পুতে ।--বিষুপুরাণ, হুরিবংশ তথ রামায়ণ । 
মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে লিখিয়াছেন, রাজ! 
ুার্শন অতীব প্রতাপা্িত ছিলেন, তিনি নিজ রাজ্য 
নুশাসিত করিয়া পুন্রকে ভোগার্ধই প্রদান করিয়া যান্ঃ 
সুতরাং অম্নিবর্ণকে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কিছুই করিতে হয় 
নাই। তিনি কৌনরূপ পরিশ্রম করা ভাল বাঁসিতেন 
নাঃ ভোগরন্থুখেই জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন । 'মন্ত্রিরা 
যাহা করিত তাহাই হইত, রাজা রাঁজকার্্্য কিছুই মনো- 
ফোগ্শ করিতেন না, তিনি নিতান্ত ইন্দরিয়-পরতন্ত্র ছিলেন, 
অন্ত্পুরে সর্বদা স্ত্রীগণবে্ঠিত থাকিয়াই কালযাপন 
করিতেস। কৌন প্রধান পুরুষ বা গ্রঙ্া রাঁজদর্শনাকাজ্জা' 
করত অত্যন্ত আকিষ্চন জানাইলে রাজ! নেই অস্তঃপুর 
(বইজেই গৰাক্ষদ্বার দিয়া চরণ উত্তোলন করিয়। দিতেন। 
বার" রা অগত্যা তদদর্শনেই তুউ হইয়া প্রণাম 
করিত), পিতৃগ্রভাবে বাহ শক্ররা ভীহার রাজ্যাধি রাজ্যাখি- 


গ্ষাপাযোরা দেখ-বিদিশা নামী এক নগরী আছে এবং জামে এক নদী 
সে, 8 বোধ করেন এই বিদিশীনগরী এক্ষণে 





পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। ' ১ 


কাঁরে গ্রবিষউ হইতে পারে নাই, কিন্তু অধিক সুখভোগ 
করাঁতে রোগরিপু যৌবন সময়েই তীহার শরীরে প্রবেশ 
করিল। অনবরত রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা প্রভৃতি 
অতি অবৈধ আঁচরণে রাঁজযন্ষমা আসিয়৷ তাহাকে 
শীঘ্রই সংহার করিল। 

অথিষ্টুবা বৈরাজ নামক প্রজাপতির পুন্র। নকুলা 
নানী স্ত্রীর গর্তে উক্ত প্রজাপতির যে ১০৪ পুত্র জন্মে 
তাহার সপ্তমের নাম অগ্িষূব্‌ |__হরিবংশ। 

অপ্নিষ্টোম ॥ খধি বিশেষ, ইনি চাক্ষুষ নামক মুর 

পুন্র। ইহাঁর জননীর নাম নবলা ।-__বিষুপুরাণ। 

. অপ্রিষ্টোম । বজ্ঞ বিশেষ। এই যজ্ঞ ব্রহ্মার পর্ব 
দিগের মুখহইতে গায়ত্রী, খগ্বেদ, ত্রিরৎ-সংহিতা ও সাঁম- 
বেদের রথান্তর ভাগের সহিত উৎপন্ন হয়।-_বিষুপুরাণ। 

অধ্িষ্বান্ত । পিতুণ্ধণ বিশেষ। পিতৃগণ মধ্যে অমুর্ত 
ও মূর্ততেদে সাতটা শ্রেণী আছে তন্মধ্যে অগ্নিঘবাত্ত গ্রথম। 
ইহীরা। মরীচির পুক্র, ব্রদ্মার পৌত্র এবং দেবতা- 
দিগের পিতৃগণ, মোমলোক ইহাদিগের বাঁসস্থান। 
ইহীদিগকে অগ্রে তর্পণ করিয়৷ পিতৃ মাত তর্পণ 
করিতে হয় |--মন্থু, মৎসা ও পদ্মপুরাঁণ তথ] হরিবংশ। পরন্ত 
বায়ুপুরাণে লিখিত আছে ইহারা পুলস্তের পুত্র, 
উপদেবতা ও অনুরেদিগের পিতৃণ। ইহীরা বিরজ 
লোকে বাদ করেন। বিস্কপুরাণে কখিত আছে অগ্নি- 
বাত ব্রহ্মার পুত্র, ইহীরা অনগ্নি অর্থাৎ ইহীদের অগ্নি- 
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করণ নাই। ইহীরা অনগ্মিঃ ইহার কারণ শ্রতিতে 
এইরূপ ব্যক্ত আছে, যে সকল গৃহস্থেরো যজ্ঞ করে না 
তাহাদিগের পিতৃলোক হওয়াতে ইহীরা অনগ্মি হইয়া- 
ছেন। হরিবংশের টীকাকাঁর অগ্রিষ্বাত্ত শবের এইরূপ 
অর্থ করেন, থা-_অগ্সিতে যাহাদের গ্রহণ । অপর বিষয় 
« পিতৃ” শবে দ্রষব্য। 

অপিসহীয়? বাহুর নামান্তর ।__রাজনির্ঘন্ট। 

অগ্িহৌত্র। যাগ বিশেষ। বেদ হইতে ইহার 
উৎ্পত্ভি।__বিষুপুরাণ | এই যজ্ঞটা ছুই প্রকারে বিভক্ত, 
একমাস সাধ্য এবং যাবজ্জীবন সাধ্য। যেটা বাবজ্জীবন 
সাধ্য তাহার বিধি এইরূপ, বিবাহ করিয়া! বনন্ত গ্রীয় 
অথবা শরৎকাঁলে অগ্নি স্থাপনপূর্ববক প্রত্যহ দায়ং ও 
প্রাতকালে হোম করিবে, পরে হোমকর্তার মৃত্যু হইলে 
নেই অগ্মিতে তাহার দাহ করিতে হইবে ।-_স্মৃতি। 

অধ্বীধু। ইনি প্রিয়ত্রত রাজার জ্েষঠপুন, কাম্যার* 
গর্ভজাত। প্রিয়ত্রত অপ্ডদ্বীপের রাজা ছিলেন। পরে 


. ক বিষুপুরাঁণে ও বায়ুপুরাণে কাম্যার পরিবর্তে কন্য! লিখিত আঁছে। 
বিষুপুরাঁণের টাকাকার . জীধরন্বামীও -লিখিয়াছেন প্রিয়ত্রত কর্দমের কন্য। 
নাকী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । পরত্ত মার্কগডেয় পুরাণে প্রিয়ব্রতের 
পরীর নাঁম কাঁগ্যা, অধিকন্ত বাঁয়পুরাগে কর্দমের, কন্যার নাম কাম্যা লিখিত 
আাছে। ছরিবংপে ও অ্ধপুরাশের এক চ্ছলে প্রিয়্রতের মাঁতার নাম কাম্যা 
'অপিচ. ্বপুরাণের অপর ছলে তাঁহার স্ত্রীর নাম কাম্যা দৃষ্ট য়, তাগবতে 
আবার রি়ন্রতের তীর নাম বর্ধিমভী, তিনি বি্বকর্ার কন্যা এমতও লেখ। 
জাছে। রে 
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সাতট্টা দ্বীপ সাত জন পুন্্কে বিভাগ কারয় 1 দেন। 
অম্ীধের অংশে জঙ্দ্বীপ পড়িয়াছিল, ইনি তাঁহার 
অধীশ্বর হইয়া রাজ্যপাঁলন করিতে লাগিলেন, তাহা' 
দেখিয়া রাজা প্রিয়ত্রত বনগমন করিলেন। অগ্নীধ্‌ 
কিছুকাল রাজ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র জন্মিল না 
এই ছুঃখে পুভ্রকামনায় মন্দর পর্বতে গমন পূর্বক 
তপস্যা করিতে লাখিলেন। ব্রহ্গ৷ তাহার তপস্থাতে 
পরিতৃষ্ হইয়া পূর্বচিত্তী নামে একটা নুরূপা৷ অপ্লরাকে 
তাহার নিকটে প্রেরণ করেন। অপ্পরাঁর রূপ দর্শনে 
রাজা মুগ্ধ হইলেন ও তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার 
গর্তে ক্রমে নাতি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলারৃত, রম্যক, 
হ্রিণুয়, কুরু, ভ্রাশ্ব, ও কেতুমাল নামে নয়টা পুত্র 
উৎপন্ন করিলেন। পরে পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে 
অমীধ জনুদ্বীপ নয়খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এ নয় পুত্রকে দিয়! 
স্বয়ং শালগ্রামতীর্থেঞ্ গমনপুর্র্বক তপস্তা। করিতে লাগি- 
লেন, কিয়দ্দিন পরে দেহত্যাগপূর্বক অগ্গরা লোক প্রাপ্ত 
হইলেন ।__বিষুপুরাণ ও ভাগবত। 

অগুদানী; পতিত ত্রাক্মণজাতি বিশেষ। শৃদ্রের 
নিকটে অগ্রে দান গ্রহণ করাতে এবং প্রেতের উদ্দেশে যে 
সকল দ্রব্য দান করে তাহা লোতপ্রযুক্ত গ্রহণ করাতে 
ইহাদিগের নাম অগ্রদানী হইয়াছে।- বরক্ষবৈর্তপুরাগ। 


* * শালগ্রামতীর্থ কোথায় তাঁহার কোন নির্দেশ নাই | শালগ্রাম নামক বিছুং-বন 
গণডকীনদীতে শ্রীপ্ত ছওয়া যায় অতএব টা হয় বান এ ্ীয, 
নিকটে হইতে পারে । 
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: অগুছায়ণ। কোন মতে, এই মাঁম অবধি বদর 
বণনা আছে, তন্লিমিত্ত এই মানের নাম অগ্রহায়ণ 
হইয়াছে। এই মাম হিমখতু-ভূক্ত। ইহার অপর 
নাম মার্শশীর্ষ, সহম্‌ মার্গ, এবং আগগ্রহায়ণিক। 
_মরকোষ। বি্ুপুরাণেও ইহার নাম সহম্‌ লিখিত 
আছে। 
অঘমর্ষণ। অতি গ্রাচীন খধি বিশেষ। বৈদিক মন্ত্েই 
কেবল ইহীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। | 
অধাসুর। অন্গুর বিশেষ । বকান্ধুর ও পৃতনার কনিষ্ঠ- 
ভ্রীতা এবং কংনের ভৃত্য। কৃষ্ণ নন্দালয়ে শৈশব সময়ে 
যখন অবস্থান করেন, তখন তাহীর বিনাশীর্ঘ রাজ 
কংসের আদেশে বকাস্ুর ও পৃতনা তথায় আলিয়াছিল, 
কিন্ত কলষ্ণকে বিনাশ করা দুরে থাকুক, কুষ্ণকর্তৃকই তাহার 
বিন হইল, তাঁহীতে উহাদিগের কনিষ্ঠ অথান্ুর স্বীয় 
ত্রীতা ও ভগ্গিনীর বিনাশকারী সেই কৃষ্ণকে বধ করিতে 
মায়াদ্বার৷ অতির্হৎ অজগর শরীর ধারণ করিয়া মুখব্যাদান 
পূর্বক পথে শয়ন করিয়া রহিল। পর্বতগুহা মনে করিয়া 
ক্ক্চমহচর গৌপালগণ প্রথমতঃ তাহার মুখে 'গ্রবিউ 
হইল। কৃষ্ণ তদদর্শনে তাহার বিনাশ ও গৌপালগ্রণের 
রক্ষা করিতে 'আপনিও তাহার মুখে প্রবেশ পূর্ব্বক 
গলদেশে গিয়া, নিজশরীর এমত বিস্তার করিলেন যে 
এ অথান্ুরের গ্রাপবানজ নিরোধ হইয়া মন্তক ফাটিয়া 
_বহির্থত হইল । ' তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল, এবং 
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মেই বায়ুর সহিত কৃষ্ণ ও গোপালেরাও বাহির হয় 
পৃড়িলেন' 1 ভাগবত | | 

অঙ্গ। রাঁজা বিশেষ। ইনি অন্গুরবংশে ফ্ঞ্বিলি জন্মেন 
তাহার পুর ।-_ভাগবৰত | | ঃ 

অঙ্গ) নুর্ধ্যবংশীয় রাজাঁবিশেষ। উরুর উরনে 
আগ্নেযীর গর্তে ইহার জন্ম । ইহীর স্ত্রীর নাম স্ুনীতা ও 
পুভ্রের নাম বেণ। -বিষ্পুরাণ, ব্রন্ষপুরাণ, তথা হুরিবংশ। 
পরন্ত পপুরাণের ইতি লিখিত আছে, অঙ্গ 
অত্রিবংশীয়। 

অঙ্গ। বলীর স্ত্রীর গর্তে দীর্ধঘতমের যে পাঁচটা সন্তান 
হয়, তন্মধ্যে অঙ্গ জ্যেষ্ঠ ।__বিষ্ুপুরাণ। 

অঙ্গ? এক উপদ্বীপ। তথায় ক্রেচ্ছ জাতির বাঁ; 
পরন্ত এ শ্লেচ্ছেরা হিন্দুদিগের দেবতা উপসনা করে। 
_বাযুপুরাণ 1 

অঙ্গ? দেশ বিশেষ ।-_বিষ্ণপুরাণ। 

ভাগ্লপুরের সন্নিহিত প্রদেশের নাম পূর্বে অঙ্গ ছিল, 
উহার রাজধানী চম্পা । 

ভারতে লিখিত আছে রাজা ধৃতরাষ্র সুতপুন্র কর্ণকে 
আপনাদিগের দেনাপত্থিত্বে নিযুক্ত করিয়া ভূতিপ্রদানার্থ 
এই অঙ্গ দেশের আধিপত্য তাঁহাকে প্রদান করেন, 

ইহাতে কর্ণ অঙ্গপতি ও চম্পাধিপতি নামেও বিখ্যাত। 
'অঙ্গজ। ব্রদ্ষার পুত্র ।--তাগবত, তথা নতসপুরাণ। রি 
' অঙ্জদ বানরজাতি, বালি রাজার, পুত্র, তাঁরার 
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গর্ভজাত | অঙ্গদ যে মহাবল পরাক্রান্ত বীরচুড়ামণি 
রামরাবণের যুদ্ধে তাহা প্রকাশ আছে ।-_অধ্যাত্ম রামায়ণ 
ও বাল্সীকি রামায়ণ। পরন্ত মহানাঁটক নামক সং ক 
নাটকে অর্গদের বলদর্প অতি অদ্ভুতরূপেই লিখিত 
হইয়াছে। রাম নমুদ্রপার হইয়া লঙ্কাতে শিবির সংস্থা 
পিত করত প্রথমতঃ এই অঙ্গদকেই রাবণ মীপে 
দেৃত্যকার্য্য প্রেরণ করেন, অঙ্গ গ্রমন করিয়া রাক্ষম- 
সতামধ্যে সিংহাসনে উপবিষ$ পরম প্রতাপাস্বিত রাজা 
রাবণের নিকটে গিয়া বসিল। রাবণ বানরের তাদৃশ 
সাহদ সন্দর্শনে আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞানিলেন, 
তুই কে? অঙ্গন কহিল, আমি ত্রিভূবনবিজয়ী জানকী- 
পতি জীরামের 'দুত। রাবণ উপেক্ষা করিয়া কহিলেন, 
রাঁম কে? অঙ্গদ উত্তর করিল, ঘিনি তোমার ভগিনী নুর্প- 
নখাঁর নাসিক ছেদন করিয়াছেন। রাঁবণ লজ্জিত ভাঁবে 
পুনর্জিজ্ঞাীসা করিলেন, তোর নাম কি? এবং তোর 
পিতার নাম কি? অঙ্গদ বলিল আমি বাঁলিতনয়, আমার 
নাম অঙদ। রাঁৰণ আবার জিজ্ঞাসা! করিলেন, বালি 
কে? কৈ আমিতো আহাকে চিনি না, তখন অঙ্গ হাত 
করিয়া কহিল, বে মহাত্মা তোমাকে লাঙ্গুলে বদ্ধ করিয়। 
চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যা করিয়! বেড়াইয়া ছিলেন, এক্ষণে 
ভীহাকে কি তুমি বিস্মৃত হইয়াছ? অঙ্গদের এই উত্তর 
শুনিয়া রাঁজা রাবণ অপ্রস্তুত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। 
লেকিক প্রবাঁদ এরূপ, এই অঙ্গদ দ্বাপর যুগে ব্যাঁথ 
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রূপে জন্বিয়া কৃষ্ণহন্তা হইয়াছিল। কৃষ্ণ যখন যছ্বংশ 

হন করিয়া! বিশ্রামার্থ এক রৃক্ষমূলে অবশ্থিতি করেন, 
তখন এ ব্যাধরূপী অঙ্গদ হরিণ বোধে কৃষ্ণের প্রতি 
বাঁণক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিয়াছিল ।' 

অঙগদ। লক্ষণের পুত্র, উর্মিলা গর্ডে ইহীর জন্ম। 
লন্বমণ, রামের আজ্ঞায় কারাপথ নাঁমক প্রদেশের আধি- 
পত্য ইহীকে গ্রদীন করেন |--রঘুবংশ, বিষ্তুপুরাণ, বাযু- 
পুরাণ তথ রামায়ণ। বায়ুপুরাণে কথিত আছে, অজদ 
হিমালয়ের সন্নিহিত প্রদেশের অধিপতি, উহার রাঁজ- 
ধানীর নাম আঙ্গদী। 

অঙ্গরাজ ৷ কর্ণের নামান্তর ।-_মহাতারত। 

অঙ্গার! জাতিবিশেষ।_ বিষ্তপুরীণ | 

অঙ্গীরক । এক জন রুদ্র। বায়ু এবং ব্রদ্মপুরাণে 
লিখিত আছে, কুদ্রগণ কশ্যপের ওরসে সুরতীর গর্তে 
জন্মেন। পরন্ত ভাগবতে দৃষ্ট হয়, তহারা ভূতের 
ওরসে সুরূপার গর্ডে জাত। মহস্যপুরাণ, পদ্মপুরাঁণ 
ও হরিবংশে আবার বর্ণিত আছে, ইহারা ব্রহ্মার সন্তান 
সুরভীর গর্তজাত। 

অঙ্গারক ! মঞ্জল গ্রহের নামান্তর, সবিশেষ “মঙ্গল: 
শবে দ্রব্য । 
অঙ্িরা। প্রজাপতি বিশেষ। ইনি ব্রহ্মার পুন, 

ইহার পত্ধীর নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার গর্তে ইহার সিনীবালী, 
কুহু রাকা ও অন্নমতি নামে বন্যা চতুষয়। এবং রৃহ- 
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স্পতি ও উতথ্য নামে ছুই পুত্র হয়। পরন্ত বিষুপুরাঁণে 
একস্থানে লিখিত আছে অদ্দিরা দক্ষের ২৪টা কন্যার 
মধ্যে স্থৃতিকে বিবাহ করেন, অপরস্থলে লিখিত আছে 
দক্ষের ৬০ কন্যার মধ্যে দুইটা কন্যাকে বিবাহ করিয়! 
ছিলেন। অঙ্জিরা যে একখানি ধর্মশাস্্র রচনা করেন 
তাহার নাম অঙ্গিরঃসংহিতা। তাহাও অকিক্ষুদ্র, তাহাতে 
প্রায়শ্চিত্ত ও দ্রব্যশুদ্ধির বিষয় কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

অঙ্জিরা ৷ উরুর পুত্র। আগ্নেয়ীর গর্ভে উরুর যে ছয়টী 
অন্তান হয় তাহার মধ্যে অঙ্গিরা পঞ্চম ।-_বিষ্তপুরাণ | 

অচ্যত ॥ বিঝুর নাঁমান্তর (মহাভারত, বিষ্টপুরাণ, 
তথ স্কন্পুরাণ:। মহাভারতে একস্থানে অচ্যুত শবের 
অর্থ ক্ষয়বিহীন, অন্যস্থানে চরম মুক্তি হইতে অভিন্ন, 
' এইরূপ লিখিত আঁছে। বিঝুপুরাণের টাকাকাঁর রত্বা- 
কর ভষ্টরের মতে অফ্যুত শব্দের অর্থ স্উ বস্তুর 
সহিত খাহার অংহার হয় না। পরন্ত ক্ষন্দপুরাণের 
চীকাকার এই শবের অর্থ, স্বীয় স্বভাব হইতে অবিচলিত 
বলিয়া লেখেন । 

অচ্ছোদ। সরোবর বিশেষ। নির্মল জল বলিয়া 
তাহার এই নাম হইয়াছে। কিম্পুরুষ পর্বতের অদ্রে 
এই মনোহর অরৌবর, এবৎ ইহাঁরই তটে মহাশ্বেতাঁর 
আশ্রম ছিল |-__কাঁদন্বরী | 

অজ। জনৈক রুদ্র।--ভাগব্ত। পরন্ত বিধুঠ বারুঃও 
মতস্যপুরাণে রুদ্রগ্নণের মধ্যে অজের নাম দৃষ্ট হয় না। 
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অজ। নুর্য্যবংশীয় রাজাবিশেষ। ইনি রঘুর পুভ্ত 
এবং দশরথের পিতা |- বিষ, বাধু, লিঙ্গ ও কুর্মাপুরাণ। 
পরন্তু ভাগবতে অজ পৃথুশ্রবার পুত্র বলিয়া লিখিত 
আছে। মৎব্যপুরাঁণে আবার অজকে দিলীপের পুত্র বলা 
হইয়াছে, এবং দশরথের পিতার নাম অজপাল বলিয়া 
নির্দেশ আছে। বাঁলীকি রামারণের মতে অজ নাভাগাঁর 
পুত্র, পরন্ত অধ্যাত্বরামায়ণে অজ রঘুর পুত্র উত্ত আছে। 
রঘুবংশ কাব্যে এরূপ বর্ণিত আছে, যে দীপহইতে 
যেমন অন্য একটা দীপ প্রস্বলিত হইয়া পূর্ব দীপেরই 
অনুরূপ হয়, রঘু হইতে অজও সেইরূপ রঘুর তুল্য প্রবল 
প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন। রঘু দিপ্বিজয় করিয়া পৃথিবী- 
স্থিত জমুদয় রাজলোক ও বীর-পুরুষদিগ্রকে একান্ত 
বশীকৃত করিয়া যান, সুতরাং অজ-রাজাকে পরে আর 
যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে হয় নাই। রঘু সত্ত্ব কেবল একবার 
তাহার রণপাগ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছিল । যেকালে 
বিদর্ভদেশীধিপতির ভণিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর হয়, অজ 
সেই সভাতে গিয়াছিলেন ; ইন্ছ্মতী তীহারই গলে বর- 
মাল্য প্রদান করে। অজ তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশা- 
ভিমুখে চলিলেন। দভাগত অপরাপর রাজার! ঈর্ষাপূর্বক 
ইন্দ্ুমতীকে হরণ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে অজকে 
পথিমধ্যে অবরোধ করে, কিন্তু তাহাদের মে অভিলাষ 
_নুমিদ্ধ হইল না, যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাজকুমার অজ একাকী 
অনাধারণ রণপাণিত্য গ্রকাশ করিয়। শক্রদিগের সৈন্য 
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হার করিতে লাঁগিলেন। পরে পরাজিতগ্রায় রাঁজাঁরা 
সকলে একত্র হইয়া অন্যায়রূপে যুদ্ধ করত অজকে সংহাঁর 
করিতে উদ্যত হইল । অজ তখন বিপদে পতিত হইলেন, 
কিন্ত মে বিপদ অধিক কাল থাঁকিল না। তিনি যখন 
্বয়ন্বর-সমাজে আগমন করেন, নম্মদা নদীতে প্রিয়্বর 
নামক গন্ধব্বকুমার মতক্সমুনির শাঁপে হস্তিরূপে অবস্থিত 
ছিল, অজের সৈন্যশিবিরের প্রতি সে হঠাৎ আঁমিয়া 
দৌরাত্ম্য করে, পরে অজ বাঁণক্ষেপ পূর্বক তাহার কুম্তদেশ 
বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে হস্তিরূপী গন্ধরর্ব শীপ মুক্ত 
হওয়াতে হস্তিরপ পরিত্যাগ পুর্ব্বক গন্ধরর্ব শরীর প্রাপ্ত 
হইয়া অজকে মিত্র সম্বোধন করিয়াছিলেন এবং প্রস্বাপন 
নাঁমে গান্ধবর্ব অজ্্ও প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অস্ত্র 
অজের হস্তে ছিল, তাহ! স্মরণ হওয়াতে অজ শক্রথণের 
প্রতি তাহা ক্ষেপ করিলেন, অস্ত্র প্রভাবে সকল শক্রদল 
অমনি চিত্রপটের ন্যায় অটৈতন্য হইয়া রণস্থলেই নিদ্রা 
যাইতে লাগ্িল। অজ তখন তাঁহাদিগের গ্রধান প্রধান 
কয়েক জনের ধ্বদপটে রণরক্তে লিখিরা দিলেন যে 
রঘুনন্দন অজ তোমাদিগ্রের বীরতা-গর্বব খর্ব করিলেন, 
কেবল দয়া করিয়া জীবনে মাঁরিলেন না। এইরূপে 
অঙ্গ অত্যন্ত বীরকার্ধ্য অম্পন্ন করিয়। ইন্ড্ুমতীকে গৃহে 
আনয়ন করিয়াছিলেন। পরে পিতৃদত্ত রাজ্যে অভিষিক্ত 
হইয়া কিছুকাল রাজ্য করেন, অনন্তর তাহার ওরসে 
ইন্দ্ুমতীর গর্ডে দশরথের .জন্ম হয়।, 
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ইন্ছুমতীপ্রতি অজের এতাদৃশ প্রণয় জন্গিয়াছিল যে 
কিছ দিনের পর ইন্দ্ুমতী দেহত্যাগ করিলে তিনি অতীৰ 
শোকার্ত হইয়! উন্মত্ত প্রায় রাঁজ্যমম্পত্তি সত্ভোগে একান্ত 
বিমুখ হইয়া পড়িলেন ; তিনি কিয়দ্দিবস মাত্র অতি কঞ্টে 
প্রানতার বহন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু নিরন্তর অত্যন্ত 
শোকে তীহীর শরীর আাতিশয় রুগ্ন হইয়া পড়িল, তিনি 
বালকপুভ্র দশরথকে রাজ্য দিয়া প্রায়োপবেশনে অর্থাৎ 
মরণেচ্ছায় আহার ত্যাগ করিয়! প্রাণ পরিত্যাগ করি- 
লেন। 
অজ ব্রহ্মা, বিঝু১ শিব ও কাঁমদেবের নামান্তর ।__ 
হেমচন্দ্র। 
অজক ॥ রাজ। বিশেষ ইনি পুরুবংশীয় নুমন্তর 
পুভ্র এবং জঙ্কুর পৌন্র |_-বিষ্ণুপুরাণ | 
অজগব ॥ মহাদেবের ধনু । ব্রাহ্মণের বেণরাজার 
দক্ষিণ হস্ত মন্থন করাতে পৃথুর উৎপত্তি হয়। তৎকালে 
মহাদেবের এই ধহু স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিল। এই 
ধনুকের অপর নাম পিনাঁক।-_বিষ্ুপুরাণ তথ। অমরকৌষ। 
অজপা। প্রাণিদিগের স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাস, 
ইহাকে হুংসমন্ত্র কহে। প্রাণি মাত্রই প্রায় প্রত্যহ 
দিবারাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার এ মন্ত্র জপ করে, অর্থাৎ 
২১৬০০ বার নিশ্বাস প্রশ্বাম পরিত্যাগ করিয়া থাকে। 
'পীড়াদি কোন কারণ উপস্থিত হইলে উক্ত সংখ্যার 
ইস রূদ্ধিরও সত্ভীবনা ।_-দক্ষিণামুর্তি সংহিতা । 
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অজবীথি | নুর্ধ্য এবং অপরাপর গ্রহগণের মার্গ তিন 
অবস্থানে বিভক্ত। উত্তর, দক্ষিণ, ও মধ্য। এই অবস্থান 
্রয়ের নাম এরাবত, জীরদ্গব এবং বৈশ্বীনর | এই তিন 
অবস্থান আবার তিন বীথিতে বিভক্ত, উত্তর তিন বীথির 
নীম নাগবীথি, গজবীথি এবং এঁরাবতী। মধ্যমের নাম 
আর্তি, গোঁবীথি এবং জারফ্পাবী। দক্ষিণের নাম অজ- 
বীথি, মগ্রবীথি ও বৈশ্বানরী। এই তিন বীথির প্রত্যেকে 
তিন তিন নক্ষত্র আছে। নাগবীথিতে অশ্বিনী, তরণী, 
কৃত্তিকা; গজবীথিতে রোহিণী, মৃগশিরা, আরা; এরা- 
ৰতীতে পুনর্বনু, পুষ্যাঃ অশ্লেবা ; আর্ভিতে মঘা, পূর্ব 
ফন্তুণী, উত্তর ফন্তুণী। গোবীথিতে হস্তা, চিত্রা, স্বাতি ; 
জারদ্গাবীতে বিশাখা অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা। অজবীথিতে 
মূলা, পূর্ববাধাঢা উত্তরা ষাঁটা ; মুগ্রবীথিতে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা 
শতভিষা ; বৈশ্বীনরীতে পূর্বতাদ্রপদ, উত্তরভীদ্রপদ, 
রেবতী ।-_তাগবতের টাকা তথ মৎস্য পুরাণ। পরন্ত মহস্য 
পুরাণে জীরদ্গাবের পরিবর্তে অজগব লিখিত আঁছে। 

অজজমীঢ। চন্দ্রবংশীয় রাজা বিশেষ। ইনি বিকুণ্ট 
নামক রাজার পত্রী সুদেবার গর্তে জন্মগ্রহণ করেন। 
অজমীঢ় অতি নুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, বহু যজ্ঞ করিয়া 
পৃথিবীতে অধিক যশ উপার্জন করিয়া যান।__ 
মহাভীরত। 

অজমীঢ়॥ রাজা বিশেষ। ইনি হত্তি নামক রাঁজার 
পুক্র ।-_বিষ্ুপুরাণ। পরন্ত মহীভারতে একস্থানে সুহো 
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্রের পুত্র বলিয়া অজমীটের নির্দেশ আঁছে। অন্যত্র 
হস্তির পৌ্র বলিয়াও পরিয্ুয় দুষ্ট হয়। বারুপুরাণে 
বর্ণিত আছে অজমীটের স্ত্রীর নাম কেশিনী, তাহার গর্তে 
কন্ব নামে এক পুত্র হয়। মহস্তপুরাণেও একস্থলে তাহাই 
লিখিত আছে, অপর স্থলে আবার অজমীটের স্ত্রীর 
নাম ধূমিনী দৃউ হয়। রর 
অজাতশক্র। যুখিষ্টিরের নামান্তর ।-_মহাতারত ও 
ভাগবত। রাজা! যুধিষ্ঠির অতি বিনয়ী, সুশীল এবং নির্বি- 
রোধী ছিলেন বলিয়া তাহাকে লোকে অজাতশক্র 
বলিত। ঘুখিষ্টির শব্দে অপর বৃত্তান্ত দ্রব্য 
অজাতশক্র। মগধদেশের রাজা। ইনি বিছ্মিসারের 
পুভ্র ।_বিষ্ুপুরাণ | বায়ুপুরাণে লিখিত আছে ইনি 
২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। মৎস্যপুরাণে আবার ২৭ 
বৎসর পর্য্যন্ত, ইহার রাঙ্গত্ব বর্ণিত আছে। 
অজামিল ॥ কান্যকুজদেশে অতি পাষণ্ড এক জন 
অধম ব্রীক্ষণ বাম করিত। মে চোর ও দন্যু ছিল। 
পৃথিবীতে এমন অকার্ধ্য ছিল না যাহা অজামিল করে 
নাই। বৃদ্ধ পিতা মাত! ও সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক 
মদোন্মত্ এবং দুষ্ষ্য়াসক্ত হওত আপনার তুল্যপ্রক্কৃতি 
একটা ইতর জাতীয় দাসীতে আনক্ত হয়, হইয়। অষ্টাশী 
ৰ্সর যাপন করে। এ দ্াণীগর্ডে তাহার ৮টা 
সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে মে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ 
রাখিয়াছিল; অজামিল হ্তত্যুকালে রোগের যাঁতনায় 


৩০. পৌর।ণিক ইতিবৃত্ত 


এ কনিষ্ঠপুত্র নারায়ণকে নারায়ণ বলিয়া যেমন ডাঁকিল, 
অদৃষ্টাধীন তৎ পরক্ষণেই তাহার স্বত্যু হইল। মরণ 
সময়ে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করাতে লিখিত আছে 
অজামিলের প্রচুর পুণ্য উদয় হইল, সেই পুণ্যে মে যম- 
যাতনা এড়াঁইয়! স্বর্গে যাত্রা করিল।-__ভাগবত। 

অজিত। বিঝুর নামান্তর । স্বায়সব মহন্তরে রুচির 
স্বরী আকৃতির গর্তে বিধু অংশে যজ্ঞ নামে আবিভূর্ত হন্‌। 
স্বারোচিষ মনবন্তরে সেই যজ্ঞ আবার অজিত নামে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।-_বিষ্ুপুরাণ। 

অজিত! দেবগণ বিশেষ । ত্রদ্ষা স্থির প্রথমে 
জয় নামে দ্বাদশ জন দেবত। স্থ্টি করিয়৷ তাহাদিগকে 
সুঙ্ি বিষয়ে সাহায্য করিতে আদেশ করেন, কিন্তু 
তীহীরা ধ্যানে নিরত থাঁকিয়! তীহাঁর আঁজ্ঞ। প্রতিপালন 
করিলেন না? তাহাতে ব্রদ্মা তাহাদিগের প্রতি এই 
বলিয়া শাঁপ প্রদ্দান করিলেন যে, তোমাদিগকে সাত 
মনবন্তর পধ্যন্ত প্রতি মন্বন্তরে জন্মিতে হইবে। ব্রদ্ষার 
এইরূপ শাপ হওয়াতে জয় নামক দেবতার! ক্রমে সাঁত 
মন্বন্তরে অজিতগণ, তুধিতগণ, সত্যগণ, হরিগ্রণ, বৈকুণঠ- 
গণ সাঁধ্যগণ, এবং আদিত্যগণথ নামে জন্মগ্রহণ করেন। 
বাযুপুরাণ। 


অজিনা। রাজা বিশেষ। ইনি পৃথুবংশীয় হবি- 


ধানের ওরসে ধিষণাঁর গর্ডে জন্মগ্রহণ করেন।--বিষ্ুপুরাণ, 
তথ] ভাবত । 


পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ৩১ 


অজৈকগদ। জনৈক রুদ্র 1_ভাগবত, বায়পুরাগ ও 
মতস্যপুরাণ। 

অগ্জীক দাঁনব বিশেষ | বিপ্রচিন্ভি নামক দানবের 
রসে সিংহির্কীর গর্তে ইহার জন্ম। এ অতি মহাঁবল 
পরাক্রান্ত এবং দাঁনবশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত ।-_তাগবত, 
বিষুপুরাণ তথা বায়ুপুরাণ। 

অঞ্জন একটী প্রধান নাগ ।-_বারুপুরাণ। 

অঞ্জন। রাঁজকুমীর বিশেষ । ইনি কাঁশীরাঁজ কুশ- 
জের বংশজাত কুনির পুভ্র ।-_বিষ্টপুরাণ। পরক্ত বাযু- 
পুরাণে কুনির নাম শকুনি বলিয়া লেখা আছে। 

অঞ্জন॥ দিগ্থজ বিশেষ । আটটা দিগ্গজের মধ্যে 
এও একটা । পশ্চিমদিকে ইহার অবস্থিতি ।__অমরকোষ। 

অগ্জীনা। কেশরি নাঁমক বানরের পত্বী, ইহার গর্ডে 
বাঁতুর উরসে হনুমানের জন্ম।_রামায়ণ। লোকে এমত 
কথিত আছে, এ বানরী অগ্জনা মহাঁবল পরাক্রান্তা ছিল, 
রাম যে কালে সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনেন, মেই 
কালে হনুমীন, জননী অঞ্জনার সহিত নাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিল, অগ্রীনা হনুমানের মুখে রাম রাবণের যুদ্ধ বিষ- 
য়ক সমুদয় বৃত্তীন্ত শুনিয়া! গর্ব করিয়া কহে; হনু তোকে 
ধিক থাকুক্‌, তৃই আমার পুভ্র হইয়া অতি সামান্য 
রাবণ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিলি? দশ নখে দশাননের 
দশ আনন ছিন্ন করিয়া রামকে উপঢোঁকন দিতে পাঁরিস্‌ 
নাই? সীতাদহ অশোক বন উৎপাটন করিয়া আনিয়া- 


৩২ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত | 


দিতে অমমর্থ হইয়াছিস্? অমুদ্র বন্ধন কেন? স্বশরীর 
বিস্তার করিয়া সমুদ্রে তুই সেতু ন্বরূপ হইলে কি কা্ধ্য 
হইত না? তুই আমার কুপুত্র। অগ্রনা এইরূপ হনুমানকে 
তিরক্ষার করিয়াছিল ইত্যাদি। 

অগ্রনাবতী॥ দিক্‌ হস্তিনী বিশেষ। অঞ্জন নামে 
দিগ্গজের পত়ী।__অমরকোষ । 

অপ্তকটাহ। লবণ ইক্ষু প্রভৃতি যে সাতটা সমুদ্র আছে 
তাহার শেষ জলসমুদ্রঃ সেই জলমমুদ্রের পরে স্বর্ণ ভুমি, 
যে স্থানে কোন প্রাণী নাই, তাহা লোকালোক পর্বতে 
পরিবেঞিত এবং মেই পর্বত গ্রা তিমিরে নিরন্তর 
আরত রহিয়াছে, মেই তিমির আবাঁর অগ্কটাঁহে পরি- 
বৃত।-_বিষ্ুপুরাণ তথা ভাগবত । 

অণু । কাঁলবিভাগ। অন্যান্য পুরাণে কাল বিভাগ 
বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত আছে।-_ভাগবত তথা রহববৈবর্ত 
পুরাণের মতে 


২ পরমাণুতে ১ অণু 

৩ অণুতে ১ ত্রসরেগু 

৩ ত্রসরেণুতে ১ ত্রুটি 
১০০ ক্রুটিতে ১ বেধ 

৩ বেধে ১ লব 

৩ লবে ১ নিমেষ 

৩ নিমেষে ১ ক্ষণ 


৫ ক্ষণে ১ কাষ্ঠা 
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১৫ কাষ্ঠাতে ১ লঘু 
১৫ লঘুতে ১ নাড়িকা 
২ নাঁড়িকাঁতে ১ মুহূর্ত 
৬বা ৭নাড়িকাতে ১ যাঁম 
বি বায়ু প্রভৃতি পুরাণে এবং মন্গতৈ তথা মহা- 
তারতে অগুর উল্লেখ নাই। বিষুপুরাথে এইরূপ কাল 
বিভাগ, 


১৫ নিমেষে ১ কাঠা 
৩০ কাষ্ঠাতে ১ কল 
৩০কলাতে - ১ মুহূর্ত 
৩০ মুহূর্তে ১ দিবারাত্র 


বাযুঃমহস্য,লিঙ্স, রর এবৎ মার্কগেয় পুরাণে তথা মন্ুতে 
ইহাই। পরন্ত মুতে বিশেষ এই ১৮ নিমেষে ১ কাষ্ঠা। 


পদ্মপুরাণে কাঁলবিভাগ্ এইরূপ 
১৫ নিমেষে ১ কাষ্ঠ। 
৩০ কান্ঠাতে ১ কলা 
৩০ কলাতে ১ ক্ষণ 
১২ক্ষণে 5 মুহ্ত 
৩০ মুহূর্তে ১দিবারাত্র। 


(ভবিষ্যপুরাণেও ভাহাই। ভবিষ্যপুরাণে এইমাত্র প্রতেদ 
যে ১৮ নিমেষে ১ কাঁষ্ঠা। 


মহাভারতের মতে ৩০ বা ও ও কাঠা এক 
মুহর্ত। 


৩৪ পৌরাণিক ইতিবৃন্। 


অতল । পাতাল সাত ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক 
ভাগ উপরি ভাগের দশ সহ যোজন নিম্নে অবস্থিত। 
এই দাঁত তাগের নাম অতল, বিতল, সুতল, তলাঁতল, 
মহাতল, রসাতলঃএবং পাতাল |__ভ্রাগবত তথ! পদ্মপুরাণ। 
পরন্ত বায়ুপুরাণে অতলের নাম দৃষ্ট হয় না, তন্মতে এই 
সাত বিভাগের নাঁম রলাঁতল, সুতল, বিতল, গভস্তল, 
মহাতল, শীতল, এবং পাঁতাল। বিষ্টপুরাণে আবার 
এই অপ্ত বিভাগের নাম অতল, বিতল, নিতল, গতস্ত্ি- 
মান মহাঁতল, স্ুতল ও পাতাল। অতলের হ্যত্তিকা 
শ্বেতবর্ণ ইহাঁও উক্ত পুরাঁণে বর্ণিত আছে। 

অতিকায়? রাক্ষম বিশেষ। রাবণের পুভ্র। এ 

অতিশয় বলবান্‌ ছিল, প্রকাণ্ড শরীর, এই জন্য ইহার 
নাম অতিকাঁয় হয়। এই রাক্ষস লক্ষমণের সহিত যুদ্ধে 
বিলক্ষণ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে,অবশেষে লক্মমণের হস্তেই 
নিধন হয়।__রামায়ণ। লোকে কথিত আছে, অতিকাঁয় 
অত্যন্ত বৈষ্ণৰ ছিল, রাঁমকে ইস্ট দেবত। জানিয়া তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে অনম্মত হইয় তাহার দীতা তাহাকে 
প্রত্যর্পণ করিয়া আসা উচিত ইত্যাদি রাৰণের প্রতি উপ- 
দেশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, রাবণ তাহাতে ক্রোধান্ধ 
হইয়া তৎগ্রতি তাড়না করাতে সে যুদ্ধ করিতে যায়, 
পরে লন্মমণ অর্দচন্ত্র বাঁণে তাহার মস্তক ছেদন করিলে 
েই ছিন্ন মুণ্ড ভূতলে পতিত হইয়া কিয়ক্ষণ রামনাঁম 
উচ্চারণ করিয়াছিল। 


পৌর নিক ইতিবৃত্ত | ৩৫ 


অতিথি ॥ তুর্য্যবংশীয় রাঁজা বিশেষ, ইনি কুশের 
পুত্র |__রামায়ণ তথ! বিষ্টপুরীণ। কুশ, কুমুদনাঁমে নাগ- 
রাজের ভগিনী কুমুদ্বতীকে বিবাহ করেন, তাহার গর্ডে 
অতিথির জন্ম। সুতরাং নাঁগবংশের দৌহিত্র বলিয়া 
অতিথির নাতিশয় কৌলীন্য মান্য ছিল। অতিথি বিল- 
ক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। বহুদিন ওরস পুভ্রের ন্যায় 
প্রজা প্রতিপালন করিয়া অতীব প্রজানুরাগ ও যশ উপা- 
র্জন করত কালযাপন করেন। রঘুবংশ কাব্যে তীহার 
রাঁজ্যশীসনের সুগ্রণালী সবিশেষ বর্ণিত আছে। 

অতিথি? অভ্যাগত। তাহার লক্ষণ, যাহার নাম, 
গোত্র ও নিবাস স্থানের পরিচয় নাই, এক দিন মাত্র 
যাঁপন করিতে গৃহির গৃহে আনিয়া উপস্থিত হয়, তাহীরই 
নাঁম অতিথি । অতিথি আজিয়া উপস্থিত হইলে তাহার 
যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য আতিথ্য প্রদান কর! গৃহির অতীব 
কর্তব্য ; যদ্দি গৃহী আতিথ্য প্রদান ন| করে, তাহা হইলে 
অতিথি তাহাকে নিজপাপ প্রদানপূর্ধ্বক তাহার পুণ্য 
লইয়৷ যায়। সঙ্গতি না থাকিলে অন্ততঃ তৃণ-আঁমন, তাঁহার 
অতাঁবে বসিবার ভূমিঃ তদভাবে জলমাত্র প্রদান করিবে, 
তাহাতেও অশক্ত হইলে সুমিষ্ট বাক্যে অতিথিকে জন্তুষ্ট 
করিতে হয়, তাহাতেও আতিথ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। 
মন্তু। | 

অতিবলা। বিদ্যা বিশেষ । বিশ্বামিত্র মুনি কুশাশ্ব 
মুনির নিকটে এই বিদ্যা প্রাপ্ত হন, পরে তিনি আপনার 
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আশ্রমে রাঁক্ষসের দৌরাত্ম্য নিধারণার্থ যেকাঁলে রামকে 
লইয়৷ যান সেই সময়ে রামকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়া 
তাঁড়ক! রাঁক্ষমীর বনে তীহাকে প্রবেশ করান। এই 
বিদ্যাপ্রভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণার বাঁধা ঘটে না ।- রামায়ণ ও 
রঘুবংশ। 

অতিরান্র। চাক্ষ্ষ মনুর পু, ইহার গর্ভধাঁরিণীর 
নীম নবলা|-_বিষ্ণপুরাণ। 

অতিরাত্র। যাগ বিশেষ। ব্রহ্মার পশ্চিম মুখ 
হইতে ইহার উৎপত্তি ।-_তাগবত, তথা বিষ্তুপুরাণ। 

অন্রি॥ ত্রদ্ধার মানস পুভ্র। তাহার পত়ীর নাঁম 
অনন্থুয়া ও পুত্রের নাম নোম।-_বিষ্ুপুরাণ। ভাঁগবতের 
এক স্থানে লিখিত আছে অননুয়ার গর্তে মোম' দতাত্রেয় 
এবহ ছুর্বাসার জন্ম হয়, অপর স্থানে কথিত হইয়াছে, 
মোম অভ্রির নয়ন হইতে উৎপন্ন, এবং রঘুবংশেও 
তাহাই। বারুপুরাণে উক্ত আছে, অত্রির নয়ন হইতে 
মোমত্ব অর্থাৎ মোমের দার ভাগ নিঃসৃত হইয়া চতুর্দিগ্‌ 
ব্যাপ্ত হয়। ব্রহ্ষপুরাঁণ তথা হরিবংশে মৌমের উত্পত্বির 
বিষয় অন্য গ্রকার লিখিত আঁছে। মার্কগেয়পুরাঁণের মতে 
অত্রি অননুয়ার প্রতি কটাক্ষপাত করাতে মোমের জন্ম 
হয়। পরন্ত সমুদ্রমন্থনে সৌমের উৎপত্তি ইহা! মহাভারত 
প্রভৃতিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। 

মহাভারতে লিখিত হইয়াছে অত্রিখষি বৈণ্যরাঁজাঁর 
অশ্বমেধ-যজ্ঞে অর্থ-প্রীর্থনায় গমন করিতে প্রথম মানস 
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করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম-বুদ্ধিতে অর্থের অন্নুরোধ 
পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী ও পুত্রের সহিত বনে তপস্তার্থ 
গমনোদ্যত হন। পরে আঁবাঁর তীহাঁর পত়ী অন- 
নুয়ার বাঁক্যে বৈশ্য-যজ্জে গমন করেন, এবং অর্থ প্রার্থনা 
করত রাজ! বৈণ্যকে তুমি ধন্য, তুমি ঈশ্বর ইত্যাদি বাঁক্যে 
গ্রশংসা করেন, তাহাতে গৌতম কুপিত হইয়া কহেন, 
মনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া তোধামদ কর! অতীব অন্যায়। 
ইহাতে তাহাদিগের বিলক্ষণ বিবাদ হয়, পরে সনহ- 
কুমার তাহাদিগের সেই বিবাঁদ মীমাংস! করিয়া দেন, 
কহেন, রাজাকে ওরূপ স্তব করা অন্যায় নহে। ইহাতে 
রাজ! বৈশ্য মন্ত$ হইয়া অত্রিকে অলঙ্কার ভূষিতা সহ 
দামী, দশ কোটি সুবর্ণ ও দশ ভার স্বর্ণ দান করিলেন। 
অত্রি তাহা লইয়া গ্ুহে আগমন পূর্বক পুত্রাদিকে দিয়া 
স্বয়ং তপস্তগর্থে বনে গমন করিয়াছিলেন ভাগবতে 
লিখিত আছে অত্রি নিজপত্বী অননুয়ার সহিত কুলাদ্রি 
নাঁমক পর্বতে শত বর্ষ একপদে তপকস্তা করেন। 

অত্রি ধর্মশাস্ত্বের গ্রয়োগকর্তা ইহা যাঁজ্ঞবক্য মংহি- 
তাতে কথিত আছে। অত্রি-সংহিতা। নামে একখানি ধর্ম- 
শাস্ত্রের সংহিতাও প্রচারিত আছে, এ গ্রন্থে অনেক 
কর্তব্যাকর্তাব্যের উপদেশ দুষ্ট হয়।. 

অব্রিজাত। চন্দ্রের নামান্তর | চন্দ্র অত্রির নয়ন হইতে 
জাত বলিয়। উহীর এই নাম হয় ।-_মহীভারত। 

অথর্ব । চতুর্থ বেদ। এই বেদ ব্রহ্মার উত্তরদিগের নখ 
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হইতে বিনি/স্থত ।__বিজুপুরাণ,* তথা বায, লিঙ্গকুর্ম, প্র ও 
মার্কগডেয় পুরাণ । পরন্ত ভাগবতে লিখিত আঁছে অথর্ব বেদ 
র্ধার পূর্ববদিগের মুখ হইতে বহির্গত। বিঝুপুরাঁণে অন্যত্র 
আবাঁর লিখিত আছে প্রথমে বজুর্নামে একই বেদ ছিল, 
পরে দ্বাপরযুখে ত্রদ্ধার আজ্ঞায় ব্যাঁস তাহা চারিভাগে 
বিভক্ত করেন, করিয়া পৈলকে খগ্ৰেদ, বৈশম্পাঁয়নকে 
যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সাঁমবেদ, এবৎ সুমন্তকে অধর্ববেদ 
শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করিলেন। সুমন্ত মুনি এই বেদ 
নিজ শিষ্য কবন্ধকে শিখাইলেন। তিনি আবার তাহা ছুই 
অংশে বিত্ক্ত করিয়া এক অংশ দেবদর্শকেঃ অন্য অংশ 
পথ্যকে দ্িলেন। মৌদা, ব্রদ্মাবলি, শোল্কায়নি এবং 
পিপ্পলাদ নামে দেবদর্শের চাঁরি জন শিষ্য ছিলেন, এবং 
জাজলি, কুমুদাদি, ও শোনক নামে পথ্যেরও তিন জন 
শিষ্য ছিলেন, ইহার! গ্রত্যেকে এক এক সংহিতা প্রণ- 
য়ন করেন। শেখনক আবার তাহার সংহিতা ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়।৷ এক ভাগ বভ্রকে,অপর ভাগ সৈন্ধবায়নকে 
দিয়াছিলেন। তাহাতে সৈম্ধৰ ও মুগ্তকেশনামে ছুইটী শাখ' 
হইয়াছে। গ্রস্থান্তরে দৃ হয়, সুমন্ত অথর্ববেদ নিজশিষ্য 
কবদ্ধকে শিখান, কবন্ধ তাহ! ছুইভাগ করিয়া! এক ভাগ 
দেবদূর্শকে অপর তা পথ্যকে দেন। দেবদর্শ যে ভাগ 
প্রাপ্ত হন তাহা হইতে আবার দেবদর্শী ও পৈপ্পলাদী 


নামে ভুইটা শাখা হয়, এবং পথ্যের শিষ্য যে শোনক, 


* বিুপুরাণের অপর স্থানে (২ খণ্ডের. ১১ অধ্যায়ে ) খক্‌, যজুঃ ও সাম এই 
তিনটা মান্র বেদের উল্লেখ আছে |, 
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তাহার নামেও অপর একটা শাখা হইয়াছে, এ শাখার 
নাম শেখনক শাখা। ্‌ 
অথর্ব বেদের সংহিতীতে পাঁচটা কপ্প আছে, যথা 
নক্ষত্র কপ, বৈতানকর্প, সংহিতাকপ্প, আজিরসকণ্প 
ও শান্ঠিকপ্প।-_বিষুপুরাণ। এই বেদের ৫৯৮০ শ্লোক ।-__- 
বায়পুরাণ। 
কোলক্রক সাহেব লেখেন যে অথর্ববেদের সংহি- 
তাতে ২০ কাণ্ড আছে, এই কাঁও সকল অনুবাক 
সুক্ত এব খকে বিতক্ত। অনুবাঁকের সংখ্য। এক শতের 
অধিক) সুক্ত সাত শত ষাটের উপর, এবং খকের সংখ্যা 
৬০১৫ | অথর্ববেদে শক্রবিনাঁশ নিমিত্ত নানাপ্রকার 
মন্ত্র, অনিষ্ট নিবারণ এবং আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনা ও দেব- 
গণের অনেক স্তবস্তৃতি প্রভৃতি বিষয় আছে। অথর্ব- 
বেদের ৫২টা উপনিষ। ১মুণ্ডক। ২ গ্রশ্ন। ৩ ব্রহ্মবিদ্যা | 
৪ ক্ষুরিকা। ৫ চুলিকা। ৬ এবং ৭ অথর্ব শিরা। ৮ গর্ভ। 
৯ মহা। ১০ ব্রন্ম। ১১ প্রাণাগ্নিহোত্র | ১২। ১৩। ১৪। ১৫ 
মওুক্য। ১৩ নীলরুদ্র। ১৭ নাঁদবিন্দু। ১৮ ্রহ্মবিন্দু। ১৯ 
অহ্ৃতবিন্দু। ২০ ধ্যানবিন্ছু। ২১ তেজোবিন্ছু । ২২ যোগ 
শিক্ষা | ২৩ যোগতত্্ব। ২৪ অন্যাস। ২৫ অরণ্য অথবা 
অরণিজ। ২৩ কণ্ঠশ্রুতি। ২৭ পিগু। ২৮ আত্ম।। ২৯ 
অবধি ৩৪ পর্য্যন্ত যে ছয়খীনি উপনিষৎ আছে তাহার. 
' নামনৃসিংহ তাপনীয়। ইহার আবার ছুইতাগ আছে, প্রথম 
তাগ ৫ খানি উপনিষত তাহার নাম পূর্ব তাঁপনীয় 
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এবং দ্বিতীয়তাগ একখাঁনি মাত্র উপনিষৎ তাহীর 
নাম উত্তর তাঁপনীয়। ৩৫ উপনিষৎ ক্াবল্লীর প্রথম 
ভাগ্ব। ৩৬ উপনিষৎ কথাঁবলীর দ্বিতীয় ভাগ্ন। ৩৭ কেন। 
৩৮ নারায়ণ। ৩৯ রৃহন্নারায়ণের প্রথম ভাগ। ৪০ বৃহন্না- 
রাঁয়ণেক্ দ্বিতীয় ভাগ । ৪১ সর্কোপনিষমাঁর। ৪২ হংন। 
৪৩ পরম হংস। ৪৪ আনন্দবলী। ৪৫ ভূগুবলী। ৪৬ 
গরুড়। ৪৭ কালাম্ি রুদ্র। ৪৮। ৪৯ রামতাপনীয় প্রথম 
ও দ্বিতীয় ভাঁগ্। ৫০ কৈবল্য । ৫১ জাবল। ৫২ আশ্রম। 
অথর্ব যে বেদ মধ্যে গণ্য ইহা! সকলে কহেন না। 
মনূুতে কেবল খক্‌ যজুঃ ও সাম এই তিনটা বেদেরই 
উল্লেখ আছে, অমরকোষেও তাহাই লিখিত। উভয়েই 
অথর্বব শব্দ দু হয় বটে কিন্তু বেদ বলিয়া নহে। যভু- 
বেদেও অথর্ব বেদের কোন প্রস্তাব নাই, খগ্বেদের 
তাঁষ্যকীরও তিনটা বেদের উল্লেখ করিয়া কহেন খগ্বেদ 
অগ্নি হইতে, যজুর্বেদ বায়ু হইতে এবং সামবেদ সূর্য্য 
হইতে আবিভূর্তি। কুন্তুক ভট্ট এইরূপ মীমাংসা করেন 
যে এই তিনবেদ এক কপ্পে অগ্সি বায়ু ও সুরয্য হইতে, 
কম্পান্তরে ব্রহ্ম! হইতে বহিতূর্তি। পরন্ত সামবেদের 
ছান্দৌজ্ঞ উপনিষদে কথিত আছে অথর্ব চতুর্থবেদ, এবং 
ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চমবেদ। উইলমন সাঁহ্বে কহেন,» 
অথর্ধব বেদমধ্যে গণ্য নয় বরং বেদের ক্রোড়পত্র ম্বরূপ। 
অথর্ধ | ইনি এক প্রধান খষি। ব্রদ্গা হইতে 
ক্খগ্বেদ সংহিতার অনুবাদের উপক্রমণিক! ৮ পৃষ্ঠা। ও 
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ইহার উৎপত্তি; অথর্ব কর্দম প্রজাপতির কন্যাঁকে 
বিবাহ করেন, তাহার গর্ডে অথর্ধের ওরসে দধীচ 
নামে এক পুত্র জন্মে। দেবতার! বেত্রান্সুর বধ করিবার 
নিমিত্ত এই দধীচের অস্থিতে বজ্জ নির্াণ করিয়াছিলেন। 
ভাগবত | 

অদিতি। দক্ষগ্রজাঁপতির কন্যা ও কশ্যপের পত্বী। 
ইনি সুর্য্যের মীতা ।-বিষ্টুপুরাণ। অদিতির গর্ডে ইন্দ্রাদি 
দেবতারও জন্ম হয়, ইহাতে ইনি দেবমাতা বলিয়া বিখ্যাত । 
কশ্যপ সহ বহু দিবন তপস্থ। করাতে বিঞ্ুুও বামনা- 
বতারে ইহার গর্ডে জন্মিয়াছিলেন।-__তাবত এবং মহা- 
তারত। জমুদ্রমন্থনে যে কর্ণীতরণ উৎপন্ন হয়, ইন্দ্র তাহ! 
এই অদ্দিতিকে প্রদান করেন |_নৎস্ঞপুরাণ। 

অদীন। হদেবের পুভ্র |_বিষুপুরাণ তথা বায়ুপুরাথ। 
পরম্থ ভাগ্নবতে ইহার নাঁম অহীন লিখিত আছে। 

অদৃশ্যন্তী ॥ শক্তি মুনির স্ত্রী, ইনি পরাঁশরের জননী। 
_ মহাভারত ] রর 

অদ্ভুত নবম মন্বন্তরে পার, মরীচিগর্ত, এবং 
সুধন্ম নামে যে তিন শ্রেণী দেবত। হন, তাঁহাঁদের 
পরাক্রান্ত অধীশ্বর ইন্্র, তাঁহার নাম অদ্ভুত।-_বিষুপুরাপ, 
কুর্মপুরাণ তথ] তাগবত। 

অদি। সুর্যের নামান্তর |_মরকোষ। 
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আদ্রাজ। 
অদ্রীশ। 
অধর্ম। ব্রন্ধার জনৈক মাঁনসপুভ্র।_ বাুপুরাণ, তথা 
্রঙ্গাগুপুরাণ। লিঙ্গপুরাঁণে অধর্ম গ্রজাঁপতিগণের মধ্যে 
পরিগণিত, পরন্ত বিষুপুরাঁণেঃ ভাগবতে তথা মহা- 
ভারতে প্রজাপতি অথবা ব্রহ্মার মানসপুভ্রগণ মধ্যে 
অধর্মের নাঁম দুষ্ট হয় না| বিধুঃপুরাণের একস্থলে অ- 
ধর্মের কিঞ্চিৎ বিবরণ আছে, কিন্তু কাহার পুত্র তাহা 
লিখিত নাই। টাকাকার কহেন ইনি ত্রদ্মার পুত্র। 
বিষুপুরাণ-মতে অধর্থের স্ত্রীর নাম হিংসা, তাঁহার গর্ডে 
অধর্মের অনৃতনামক এক পুভ্র এবং নিক্কৃতি নামী কন্যা 
হয়। পরন্ত ভাগবতে উক্ত আছে অধর্মের স্ত্রীর নাম 
মুষা, তাহার গর্তে দত্ত নামক পুত্র এবং মায়া নানী কন্যা 
জন্মে। কচ্কিপুরাণে অধর্পের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত, 
যথা, ব্রদ্ধা নিজ পৃষ্ঠদেশ হইতে অতি মলিনপ্রক্কতি 
পাতক স্যঙ্ি করের। সেই পাতকের নামান্তর অধর্। 
অধর্মের স্ত্রীর নাম মিথ্যা; এ মিথ্যার গর্ডে দত্ত ও 
দিক্কৃতির উৎপত্তি হয়। সবিশেষ কেলি” শবে দ্রব্য | 
অধিপুকষ। মহান্‌ আত্মা। পুরুযোত্তম হইতে 
বিরাট স্বরাট, সআঁট্‌ এবং অধিপুরুষের উৎপত্তি হয়। 
 _কিষুপ্ুরাণ| বিরাঁট্‌ শবে বন্ধাণ্ড ও ম্বরাট্‌ শবে বা, 
 সআআটি শবে মন, এবং অধিপুরুষ সেই মন্স্তরের অধি-" 
ষ্ঠাতা। | 


] হিমালয়ের নামান্তর ।_-ধরণী। 
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অধিযোগ 1 যোগ বিশেষ | যে লগ্নে যাত্রা করা 
হয়, তাহার চতুর্থ, পঞ্চম সপ্তম, নবম অথবা! দশম। 
ইহার যে কোন স্থানে হউক বুধ, রূহল্পতি, ও শুক্র এই 
তিনটি গ্রহের মধ্যে দুইটি গ্রহ একত্র অবস্থিত থাকিলে 
তাহীকে অধিযোগ বলে। লিখিত আছে এই যোগে 
যাত্রা অতি প্রশস্ত। ইহাতে কোন স্থানে গমন করিলে 
মঙ্গল লাত হয় এবং শক্র নাশও হয়।_জ্যোতিষ। 

আরধবাজ্য ॥ দেশ বিশেষ ।--মহীভারত। ইহার 
নাঁম অধিরাজ্য, এবং অধিরাঁ্ঁ বলিয়াও লিখিত আছে। 

অধিরথ ) ইনি চন্দ্রবংশীয় সত্যকর্মার পুত্র। ইহ্হীর 
স্ত্রীর নাম রাঁধা। পৃথ! স্বীয় পুত্র কর্ণকে পেটকে আবদ্ধ 
করিয়া গঙ্গাজলে তাসাইয়া দিয়াছিলেন, এই অধিরথ 
তাহাকে পাইয়া প্রতিপালন করেন।-__মহাভীরত তথ! 
বিষ্ণপুরাণ | 

অধুষ্যা। নদী বিশেষ |-__মহাতারত তথা মেদিনী। 

অধোক্ষজ | বিঝুতর নামান্তর ।__অমরকোষ | 

অথঞ্শিরা। নরক গ্রভেদ। বিষুপুরাণে কথিত 
আছে, ভিন্ন ভিন্ন নরক অকল পৃথিবী ও জলের নিম্নে 
অবস্থিত; পরন্ত ভাগবতে বর্ণিত আছে, জলের উপরে 
উহ বিদ্যমাঁন। নরক সংখ্যার বিষয়ও অপরাপর পুরাণে 
বিভিন্ন প্রকার দুষ্ট হয়, ততাবরৎ « নরক" শবে দ্রষ্টব্য | 
*অধ্শিরার নাম অধোমুখ বলিয়াও লিখিত আছে। 
যে ব্যক্তি অশাস্্র দান গ্রহণ করে, অপৃজনীয়কে পুজা 
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করে, এবৎ ভাবি বিষয় জানিবার চেষ্টায় নক্ষত্র 
নিরীক্ষণ করে, মে অধোমুখ নরকে যায়।-বিষণপুরাণ। 
অধ্যু 1 যভুর্বেদের উপাসনা পাঠক।-_বিষ্পুরাণ। 
অনঘ খধি বিশেষ। ইনি বশিষ্ঠের উরসে উর্জ্জার 
গর্ডে জীত। বশিষ্টের সাতপুল্র, তাঁহাদের নাম রজ, 
গাত্র, উর্ধাবান, সবল, অনঘ, সুতপা ও শুক্ত।_বিষুপুরাণ। 
পরন্ত ভাগবতের মতে বশিষ্ঠ-পুক্রদিগ্নের নাম চিত্রকেত্, 
ুরোচিন্‌, বীরজ্ঞা, খিত্রঃ উলুন, বনুভৃজ্জান, ছ্যুমান। 
এবহ বশিষ্ঠের অপর ভার্ষ্যার গর্ডে শক্তি প্রভৃতি অপরা- 
পর পুত্রেরও জন্মের উল্লেখ আছে। বায়ু ও লিঙ্গপুরাণে 
বশ্শিষ্ঠের পুভ্রদিগের নাম বিঝুপুরাণ মতেই লিখিত, 
কেবল এই মাত্র বিশেষ, বায়ুপুরাণে গাত্র পরিবর্তে পুক্ত, 
এবং লিঙ্গপুরাণে গাত্র পরিবর্তে হস্ত লেখা! আছে। এবং 
এ ছুই পুরাণে বশিষ্টের পুণগুরীকা নামী একটা কন্যারও 
উল্লেখ আছে। 
অনঙ্গ। মন্মথের নামান্তর । তাহার অনঙ্গ নাম 
হইবার কারণ, মন্মথ ইন্দ্রাদি দেবতার আদেশে মহাদেবের 
তপস্ত। ভঙ্গ করিতে যান। সে স্থানে উমা মহাঁদেবের 
পরিচর্্য। করিতেছিলেন, মন্মথ মহাদেবকে লক্ষ্য করিয়া 
* ৰাণক্ষেপ পূর্ববক উমার প্রতি তীহীর মন বিচলিত করেন, 
_ তাহীতে মহাদেব ক্রোধে আপনার তৃতীয় নয়নের অনলে 
তাঁহীর অঙ্গ তস্মমাৎ করিয়াছিলেন। মন্মথ ভম্ম হইলে' 
. স্বৃতি কাঁতরা হইয়া অত্যন্ত রোদন ক্রাতে এইরূপ দৈববাঁণী 
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হইল যে মন্থ এক্ষণে অনঙ্গ হইয়া! রহিলেন, যখন পার্ব- 
তীকে মহাদেব গ্রহণ করিবেন তখন মন্মথ স্বীয় শরীর 
পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পরে ভৃগুর শাপে বিণ বন্গুদেবের 
পুর হইয়া জন্মিলে এই অনঙ্গ তাহার ত্র হইয়া কাম- 
দেব নাম প্রাপ্ত হইলেন। অপর ধিষয় « কামদেৰ ” 
শবে দ্রব্য |__মহাঁভারত, কালিকাপুরাণ; লিঙ্গ ও পুরাণ 
তথা কুমারসস্তব | 

অনস্ত! নাগরাজ, ইহার অপর নাম শেষ। ইনি 
বিষ্ণুর অংশে অবতীর্ণ। কশ্যপ মহর্ষির রসে কদ্রর 
গর্তে ইহ্থীর জন্ম। ইনি বহুকাল তপস্া৷ করিয়া ব্রক্মার 
বরে অত্যন্ত বলবান্‌ ও সহজ ফণাবিশিষট সুদীর্ঘ দেহ 
প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী ধারণে নিযুক্ত হন।-__মহাভারত। 
নন্দিকেশ্বর পুরাণে কথিত আছে, অনন্থের সহত্র মস্তক, 
এ মন্তক দ্বারা মসাগরা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। 
পুষ্প একটা মন্তকে থাকিলে যেমন ভাঁর বোধ হয় না 
অনন্যের পৃথিবীধারণেও মেইরূপ। অনন্তের অপর 
মূর্তি চতুর্ভুজ, শ্বতবর্ণ, হস্তে শঙ, চক্র. গদা ও পদ্ম। 
তাদ্র মাসের শুক্র চতুর্দশীতে অনন্যত্রত করিবার বিধি। 
_-তবিষা পুরাণ। বিঞুপুরাঁণে লিখিত আছে শেষের অপর 
নাম অনন্ত, অনন্ত দেবগণও খষিগণের পৃজনীয়। অপ্ত-. 
পাতাল তলে বিধুঃ শেষ-আকৃর্তি ধারণ কিয়। রহিয়াছেন। 
অনন্তের সহত্র মস্তক, স্বস্তিক ভূষিত, প্রত্যেক মন্তকে 
মণি, মেই মণির আলোকে সকল পাতাল উদ্ভব হইয়া. 
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রহিয়াছে। তাহার এক খানি মাত্র কর্ণাভরণ, মস্তুকে 
মুকুট এবং জ্রতে পুষ্পমালা। ভীহার বেশ ধূতবর্ণ এবং 
গলদেশে শুক্লবর্ণ মাল্য। এক হস্তে হল, অপর হস্তে 
ুদ্ধার, বারুণী তাহার সঙ্গিনী | উহার সহতর মুখ হইতে 
কষ্পান্তে বাঁড়বাগ্নি নির্ঠত হইয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করে। 
অপরাপর গ্রন্থে লেখে অনন্ত বৃহন্নাগ, সূফি সংহারের পর 
তদ্থপরি বিধুঃ শয়ন করিয়া! থাকেন। শবমাঁলার মতে, 
বাঁনকি, এটাও অনন্তের নাঁম, কিন্তু অমরমিংহ বাঁসকিকে 
ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াঁছেন। ম্মার্ডরত গ্রন্থে, অনন্তাদি 
যে অউ নাঁগের সংখ্যা কর! আছে, তন্মধ্যেও বাসকিকে 
স্বতন্ত্র নাগ বলিয়া গ্রণন! করা হইয়াছে। ৃ 

অনবরথ | যছুবংশীয় রাঁজা রিশেষ | ইনি মধুর 
পুর ।--বিষ্ণ পুরাণ | 

অনমিত্র ; রষ্ির পুভ্র, মাঁদ্রির গর্তে জাত 2 
বায়পুরাণ ও মংস্যপুরাণ। পরন্ত বিষ্কপুরাঁণে লিখিত আছে 
র্জির ছুই পুক্র স্তমিত্র এবহ যুধাজিৎ। সেই সুমিত্রের 
পুত্র অনমিত্র। তাগবতে আঁবার অনমিত্রকে ুাবিতের 
পুত্র বলে। 

অনল। অগ্নির নামান্তর | ইনি টা মধ্যে জনৈক 
বনু। ইহীদিগের নাঁম বনু হইবার কারণ, ইহারা পরাক্রম 
ও প্রভাবে মহ অশ্মিতউ তীহাদেগের অগ্রগ্ীমী :-- বিষ- 
পুরা। পন্মপুরাঁণে লিখিত আছে, যে সকল দেবতাঁর1 তেজ: 
দ্বারা সর্ববদিকু ব্যাপক হন, ভাহাঁর। বনু নামে খ্যাত। 
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অনসুয়া। অত্রির পত়্ী। ইনি দক্ষের কন্যা, গ্রন্থুতির 
গর্ডউজাতা।__বিষ্ণ পুরাণ। পরন্ত ভাগবতে অননুয়ার মাতার 
নাম দেবছুতি বলিয়। নির্দি আছে। যে কালে রাম, 
সীতা ও লক্ষণ সহ দণ্ডকারণ্যে গমন করত অত্রিমুনির 
আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন, সেই সময়ে অব্রিপতী 
অননুয়া সীতাকে বন ভূষণ প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে স্থির* 
যৌবন করিবার নিমিত্ত তাহার শরীর অংক্ষার করিয়া 
এক আশ্রর্ঘ্য রূপ অর্গরাগ লেপন করিয়া দিয়াছিলেন, 
বহুকালেও তাহা বিন$ হয় নাই। তাহার এমনি সৌগন্ধ 
যে বন হইতে মধুকরেরা প্র্ফুটিত পুষ্প পরিত্যাগ 
করিয়া সীতার সঙ্গে সঙ্গে ধাবমান হয়।-_রামায়ণ তথা 
রঘুবংশ। 

অনসুয়া। শতুন্তলার জনৈক নখী। শকুন্তলা কণু- 
সনির আশ্রমে যে সময় অবস্থান করেন, মেই সময়ে 
অননুয়া নান্নী একটা সুশীল কন্যা তাহার সহচরী 
ছিল ।--অভিজ্ঞান শকুন্তল। 
ও 1 দক্ষের কন্যা, কশ্যপের পত়ী ।-বায়ু এবং 
প্মপুরাণ। পরন্ত খিঞুপুরাণে কশ্যপের স্্রীগণ মধ্যে 
অনায়ুর নাম লিখিত নাই। 

 অনারায়ণ। সতৃতের পুভ্র। রাবণ হস্তে ইন 

বিন হন।-__বিষ্পুর।ণ। 

অনাহুত1 হ্ৃদয়স্ছিত দ্বাদশ দলপন্ম | যেথায় 
জীবাত্বার বাঁ তাহারই নাম অনাহত। অনাহত পন্ম, 


৪৮ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত । 


অনাহতচক্র বলিয়াও কোন কোন স্থলে নির্দিউ আছে।__- 
তন্ত্রশান্ত্র। 

অনিকদ্ধ। প্রহ্যম্নের পুত্র, এবং কৃষ্ণের পৌন্র। 
ইনিরুক্ুরাজার পৌভ্রীর পাণিগ্রহণ করেন।__বিফপরাণ। 
ভাগবতে লিখিত আছে বাণরাঁজার ছুহিতা উষাকে এই 
অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন। উ্যাহরপের বৃত্তান্ত উষা ” 
শবে দ্রব্য । 

অনিল বায়ুর নামান্তর । 'বাযু' শব্দে সবিশেষ দ্রব্য । 
অনিল অষ্ট বন্ধুর মধ্যে পরিগণিত |_ব্ষিপুরাণ। 

অনিল। তংনুর পুক্র। ইনি চন্দ্রবংশীয়।-বিষপুরাণ। 
বাযুপুরাণে অনিলের পরিবর্তে মলিন লিখিত আছে। 
তাগবতে অনিলের নাঁম রাভ্য, এবং ব্রক্মপুরাঁণে ইহার নাঁম 
র্গনেত্র। মহাভারতে কথিত আছে তংস্ুর পুত্র ইলিন, 
তাহীর মীতার নাম কালিঙ্গী। 

অনীকিনী। সৈন্যগত অংখ্যা বিশেষ । অশ্ব ৬৫-৬১, 
হস্তী ২১৮৭, পদ্বাতি ১০৯৩৫, রথ ২১৮৭, অর্ব সমেত 
২১৮৭০। ইহা অক্ষৌহিণীর দশমাংশ ।-_মমরকোষ। 

অনু। রাজা যযাতির চতুর্থপুভর, ইনি শর্ষিষ্ঠার 
গর্ডজাত। রাজা যযাতি শুন্রাচার্য্ের শীপে জরা গ্রস্ত 
হইয়া নিজ পত়্ী দেব্যানীর পুত্রদ্দিগকে এ জররাতার 
গ্রহণ করিতে ও আপনাকে ভাঁহাঁদিগের যেঠবন খণ দিতে 
অনুরোধ করেন। -তাহার! অম্মত-ন! হওয়াতে তাহা-* 
দিগকে শপ দিয়া অপর পত়ী শর্মিষ্ঠার পুল্ত জ্রহা এবং 
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এ অন্ুকে সেইজরা গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান্‌, কিন্ত 
তাহারাও অস্বীকার করে, তাহাতে তাহাদিগকেও বযাতি 
শাপ প্রদান করেন; অন্ুকে এই বলিয়া শাপ দেন যে 
তুমি যাবজ্জীবন জরাগ্রস্ত হইয়াই থাক, আর তোমার 
পুভ্রেরা যৌবন প্রাপ্ত হইলেই হ্বত্যুমুখে পতিত হইবে, 
এবং তুমি অগ্নিকে চরণে দলন করিবে অর্থাৎ নাস্তিক 
হইবে। অবশেষে শর্িষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতাঁর জরা 
গ্রহণ করিলেন, পরে সহজ্র বৎসর অতীত হইলে রাঁজা 
যযাতি পৃরুকে যৌঁবন ফিরিয়া দিয়া তীহাকেই সাম্রাজ্য 
প্রদান করিলেন, এবং যছ্ু প্রভৃতি অপরাপর পুভ্রকে পূরুর 
অধীনে মগ্ডল-নৃপ করিয়া! দিলেন। অনুকে উত্তরাঁংশে 
স্থাপিত করিয়া স্বয়ং তপোঁবনে গ্নমন করিলেন ।__মহা- 
ভারত, ভাগবত, তথ! বিষ্তপুরাণ। 
গৃহ। স্থ্টি বিশেষ। সফি ৯ প্রকার; মহৎস্থডি, 
তন্মাত্র অর্থাৎ ভূতন্থ্ি, বৈকারিক অর্থাৎ এন্ড্ীয়ক সি, 
মুখ্য সফি, তির্য্যক্‌ স্থডি,উর্আোতঃ স্থি, অর্ববাক্আোতিঃ 
সি, অনুগ্রহ সনি এবং কৌমার স্থ্ি।__বিষ্ুপুরাণ । 
পরন্তু পদ্ম, মার্কেয়, মহস্ত ও লিঙ্গপুরাঁণে অনুগ্রহ 
পঞ্চম সুফি বলিয়া বর্ণিত। মেই অনুগ্রহ আবার বিপর্ষ্য়, 
অশক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্ি এই চারি প্রকারে বিভক্ত। 
বিপর্যয় অর্থাৎ স্থাবরস্থ্টি, অশক্তি অর্থাৎ পশুপক্ষ্যাদি- 
“স্ষট, সিদ্ধি অর্থাৎ মহুষ্য-স্ফি,এবং তুষ্টি অর্থাৎ দেবস্থফি। 
মহাভারতে অনুগ্রহ স্থির কৌন উল্লেখ নাই। 
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অনুপাতক। পাঁতক বিশেষ, মহাপাতকের তুল্য। 
অন্পাতক ৩৫ প্রকার। যথা, (১) মিথ্যা বচন, (মিথ্যা 
আত্মঙ্লীঘা এবং মিথ্যা পরঞ্নুনি,) (২)রাঁজার প্রতি খলতা 
অর্থাৎ ভুমি, (৩) পিতার মিথ্যা দোষ কথন, (৪) বেদ- 
ত্যাগ অর্থাৎ বিস্মৃত হওয়া, (৫)বেদনিন্দা,(৬) মিথ্যা সাক্ষ্য, 
(জানিয়া না বলা ও মিথ্যা বলা,) (৭) বন্ধুবধ, (৮) অন্ত্যজ 
ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ, (৯)অভক্ষ্য তক্ষণ, (১০) নিক্ষেপ অর্থাৎ 
গচ্ছিত দ্রব্য হরণ, (১১) মনুষ্য হরণ, (১২) অশ্ব হরণ, 
(৩) রজত হরণ, (১৪) ভূমি হরণ, (১৫) হীরক হরণ, 
(১৬) মণি হরণ; এব অগ্নম্যা গমন ১৯ প্রকার। 

উপরি উক্ত মিথ্যা বচন প্রভৃতি ১৬ প্রকার পাঁতক 
জ্ঞানপুর্ব্বক করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত, 
(১২ বুমর করিতে হয় এমন কৌঁন ব্রত); ইহা করিতে 
না পাঁরিলে ১৮০ ধেনু (নবগ্রস্থুত গাভী ) দাঁন, তাহার 
অতংবে ৫৪০ কাহন কড়ি এবং দক্ষিণা ১০০ গোঃ তাঁহাঁর 
অভাবে ১০০ কাহন কড়ি। অজ্ঞানপূর্বক এই এই পাঁপ 
করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্তের অর্দেক করিতে হয়।-_স্থৃতি। 

অন্পাবৃত্ত ॥ জাঁতি'বিশেষ।_-মহাতারত। 

তি। অজিরাঁর কন্যা । স্থৃতি ইহার জননী ।__ 

এক কলা বিহীন চন্্রযুক্ত তিথি অর্থাৎ শুর্লচতুর্দশী-যুক্ত 
পূর্ণিমার নাম অনুমতি।__বিষপুরাণ তথ| অমরকোধ। 

অনরথ। কুরুবহুসের পুত্র। ইনি বিদর্ভদেশীয় রাজ- 
গণ মধ্যে পরিগণিত ।-_হরিবংশ তথা বিষ্ুপুরাণ। 
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রাধা; জারদ্গবী বীখির নক্ষত্র বিশেষ।__ 
ভাঁগবত তথ। মস্যপুরাঁণ। সবিশেষ “অজবীথি+ শবে দেখ । 
সর যুগের চতুর্থ বৎমরের নাম। সবৎসর, 
পরিবহসর, ইদাঁবৎুমর, অনুব্মর এবং বৎসর এই পাঁচ 
বহমরে এক যুগ হয়।-_বিষুপুরাণ। সবিশেষ “যুগ? শবে 
্রষব্য। র 
অনুবাদ? কণ্পস্থত্র প্রভৃতি গ্রন্থ।-_বিষুপুরাণের টাকা 
অনুবিন্দ অবস্তীর রাজ! জয়সেনের পুক্র। ইনি 
রাঁজাধিদেবীর গর্ভজাঁত।__বিষ্পুরাণ। 
শাল্য। দৈত্য বিশেষ। কৃষের উপরেই ইহার 
দ্বেষভাব। এই দৈত্য অদাধারণ পরাক্রমশালী ছিল; 
এমন কি, কৃঞ্চও ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মতি 
প্রকাশ করেন। একদা কৃষ্ণ পাওবদিগের বাটা মধ্যে 
আছেন, এমন সময়ে এ অনুশীল্য কৃষ্ণকে বিনষ্ট করিবার 
মানসে হস্তিনাপুরী অবরোধ করিল। তাহাতে তীম 
অর্জনাদি সকলেই ঘসৈন্যে সেই অনুশাঁল্যের সহিত 
যুদ্ধ করিতে প্ররৃত্ত হই ক্রমে পরাস্ত হইলেন। পরিশেষে 
কর্ণের পুন্র বৃষকেতু যুদ্ধকৌশলে অনুশীল্যকে জয় 
করিয়৷ বন্ধন পূর্বক ক্লুষের নিকটে আনিয়া ছিল । তাহাতে 
অন্ুশাল্যের বীরগর্ব খর্ব হওয়াতে মে অতীব লজ্জিত হইল, 
এবং কুফের নানাবিধ উপদেশ বাক্য জ্ঞানী, ও ধর্শিষ্ঠ 
হইয়া তপন্তাতে গমন করিল|-_সহাঁতারত ও জৈষিনী- 
ভাঁরত। ও 277০ 
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অনুষ্টুভ,। অফীক্ষর ছন্দ বিশেষ । এই ছন্দ ব্রহ্মার 
উত্তরদিকের মুখ হইতে নির্গত।-_বিষণপুরাঁণ। 

অনুষভ্‌ ছন্দের লক্ষণ এই, ইহার পঞ্চম বর্ণ লু, 
এবং সপ্তম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইয়া থাঁকে। অন্য 
বর্ণের নিয়ম নাই ।--ছন্দোমঞ্জীরী। 

অনুষণ॥ নদী বিশেষ। ইহার অপর নাম অতি- 
কৃষ্ণা মহাভারত । 

অনুহ। বিভরাত্রের পুত্র। ইনি ব্যাসের পুত্র যে শুক, 
তাহার বন্যা কৃতির পাঁণিগ্রহণ করেন। এই কৃতির 
গর্তে ব্রদ্ধদত্তের জন্ম হয়।__বিষ্ুপুরাণ। পরন্ত বারুপুরাণে 
বিভ্রাত্রের নাঁম বিভ্রীজ বলিয়া লিখিত আছে। 

অনুহথাদ 1 হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র তন্মধ্যে অন্থ- 
হাদ জ্যেষ্ঠ ।__বিষ্ুপুরাণ। পরন্ত ভাগবত ও মহাভারত 
প্রভৃতি পুরাণে অনুহ্ধাদ শব্দের পরিবর্তে অনুহীদ 
লিখিত আছে। 

অনুক অরুণের নামান্তর ।_মাঘ ও অমরকোষ। 
“অরুণ? শবে সবিশেষ ড্রুউব্য। 
_. অনৃত। অধর্মের ওরসে হিংসার গর্তে জাত। এই 
অনৃত নিজ তথিনী নিক্ৃতির পাঁণিগ্রহণ করে।__বি্পুরাণ। 
৮৬১ ভাগবতে লিখিত আছে, নিককৃতি লোতের স্ত্রী 

1) ককুৎস্থের পুভ্র।-বিষ্পুরাণ। পরন্ত 

মস্ত? টা ও কুর্দপুরাণে করুৎ্থ-পুজের নাম সুযোধন 
দু হয়। 
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অনেনা। ক্ষেমারির পুভ্র।-_বিষ্পু্বাণ। 

অনেনা। আহ্ুসের পুত্র।- বিষ্ণপুরাণ। পরন্ত অগ্নি 
ও মতস্তপুরাণে অনেনার পরিবর্তে ৰিপাপ্মা ও পদ্ম- 
পুরাণে বিদামা লিখিত আছে। 

অন্তচার। জাতি বিশেষ ।-_মহীভারত। 

অস্তর্থান ॥ ত্রদ্ধার একটা আক্লৃতি। ভাগবতে নির্ণীত 
হইয়াছে ব্রহ্মার দশটা আকুতি; যথা, জ্যোৎল্মা, রাত্রি, 
অহ সন্ধ্যা, তব্তি, জুত্তিকাঃ নিদ্রা, উন্মীদ, অন্তর্ধান, ও 
গ্রতিবিস্ব। পরন্ত বিঝুপুরাণে ব্রন্ধার এই চারিটা মাত্র 
আক্কৃতির উল্লেখ, রাত্রি, অহঃ, সন্ধ্য/ এবং জ্যোহন্ব।। 
বায়ু, লিঙ্গ, কুর্ম পুরাণেও তাহাই। 

অন্তর্ধান। পৃথুরাজাঁর জ্যেষ্ঠপুভ্র। ইহার অপর 
নাম অন্তর্ধি। ভাগবতে লিখিত আছে বিজিতাশ্ব, 
ক্ষ ধুত্রকেশ, রূক ও দ্রবিণ নামে পৃথুরাজাঁর পাঁচটা 
সন্তান ছিল। বিজিতাশ্থের অপর নাঁম অন্তর্ধান। ইন্দ্র 
হইতে অন্তর্ধান করিবার শক্তি লাঁত করাতে উহার 
এ নাম হয়। প্রন্ত বিঝু ও বায়ুপুরাণ তথা হরিবংশের 
মতে পৃথুরাজার ঘন্তর্থিও পালী নামে ইটা মাত পুভ্র। 
অন্তর্ধির অপর নাম অন্তর্ধান। অন্তর্ধানের স্ত্রীর নাম 
শিখগ্ডনী। 

অন্তরীক্ষ। অফাবিংশ ব্যাস মধ্যে অন্তরীক্ষ ত্রয়োদশ 
ব্যাম। বৈবন্বত মন্বন্তরের দ্বাপরযুগ্ে ফাঁহীরা বেদ 
বিভাগ করেনঃ ভীহাঁদের নাম ব্যান। উক্ত মন্বন্থরে 
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ইহারা বেদ বিভাগ করেন যথা, ্বয়্ু, প্রজাপতি, 
উশনাঃ বৃহস্পতি, সবিতা, ্ৃত্যু, ইন্দ্র বশিষ্ঠ, 
সারস্বত, ত্রিধামা। ত্রিরৃষা, ভরদ্বাজ, অন্তরীক্ষ, বগ্র, 
এয্যারুণ, ধনঞ্য়, কৃতগ্রীয়। খণ, ভরদ্বাজ, গোতিম, উত্তম, 
বেণ অথবা রাঁজশ্রবা, তৃণবিন্ছু, খক্ষ অথব। বালীকিঃ 
শত্তি, পরাশর, জরৎকারু এবং ক্কঞ্দৈপারন।-_বিু 
পুরাণ তথা বায়ু ও কুর্মপুরাণ। 

অন্তরীক্ষ। ইক্ষাকু বংশীয় কিন্নরের পুক্র।_বিষূপুরাণ। 
ভাগবতে কিন্নরের পরিবর্তে পুকর লিখিত আছে। 

অস্তষ্শলা। নদী বিশেষ । এই নদী বিদ্ব্যপর্কত 
হইতে নিঃস্ৃতা, ইহার অপর নাঁম অন্ত্রশিলা |-_ব্রক্ষাণু- 
পুরাঁণ তথ। মহাঁভারত। 

অন্ধ! জাঁতি বিশেষ ও দেশ বিশেষ ।__মহাভারত | 
এই শব্দ কোন কোন পুঁথিতে অধ্য, অন্ত্য এবং অন্ধ! 
বলিয়াও লিখিত আছে। বিশেষ অন্ধুশৰে দ্রব্য । 

 অন্ধক? মুনি বিশেষ। বালীকিরা মায়ণে, অধ্যাত্ব- 

রাঁমায়ণে এবং রঘুবংশে এক অন্ধমুনির বিষয় বর্ণিত 
আছে। রাজ! দশরথ হুগয়া করিতে গিয়া মেই অন্ধমুনির 
সিদ্ধুক নিক শিশু সন্তানকে ভ্রমে বধ করিয়া শাপগ্রস্ত 
হন। লৌকিক প্রবাদ, এই অন্ধমুনিরই নাম অন্ধক। পরন্ত 
উ্রীহার নামই যে অন্ধক, অথবা অন্ধ হওয়াতে লোকে 
ডাহাকে অন্ধক কহে এ ছুই রাঁমায়ণে এবং রঘুবংশে ' 
তাহার কোন স্প্ প্রমাণ নাই। 
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উক্ত মুনির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,_রাজা 
দশরথ শ্ছগয়। করিতে গমন করিয়। ছিলেন, একদা রাত্রি- 
কালে অশ্ব আরোহণপুর্ববক নদীতীরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেছেন হঠাৎ নদীর জলে একটা শব হইল, রাঁজা, 
হস্তী জলপান করিতেছে ইহাঁকে বধ করি ইহা তাবিয়াঃ 
শব্দভেদী বাণ তাহার প্রতি ক্ষেপ করিলেন, কিন্ত 
পরক্ষণে হা পিতঃ এই মহ্ুষ্যের রব তাহার কর্ণে প্রবিষ$ 
হইল, তিনি তখন অত্যন্ত বিষাঁদিত ও উৎকষ্ঠিত চিন্তে 
তথায় সত্বর গরিরা দেখেন একটা মুনিবাঁলক জলের ধারে 
জল কলসের উপর পতিত রহিয়াছে, জটাগুলি ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত; বক্ষঃস্থলে বাণ বিদ্ধঃ রক্তে শরীর ভাঁজিতেছে। 
হাঁয় কি হইল, আমি কাহারো কোন অপরাঁধ করি 
নাই, আঁমার পিতা মাতা উভয়েই অন্ধ, বৃদ্ধ এবং জল- 
পিপাসাঁয় কাতর, তীহাদের আর. কেহই নাই, আমি 
তাহাদিগ্নের নিমিত্ত জল লইতে আসিয়৷ ছিলাম, 
আমাকে নিরপরাধে কে বিনাশ করিলে! তীহাঁদিগ্বের 
এখন উপায় কি হইবে, ইত্যাদি করুণ বিলাঁপ রাঁজার কর্ণে 
প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে রাঁজা দশরথ, হায়! আমি কি 
করিলাম, কাকে বধ করিলাম, ব্রদ্মহত্যা করিলাম, বলিয়া 
সন্মুখে গিয়া কহিলেন, তগবন্‌ খধিবালক, আমি ছুরাত্মা 
অযোধ্যাধিপতি রাজ! দশরথ, হস্তী জলপান করিতেছে 
এই ভ্রমে আমিই বাণক্ষেপ করিয়াছি, আমিই আপনাঁকে 
বধ করিয়াছি, আমি অজ্ঞানে এই মহীপাঁতক করিলাম, 
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এক্ষণে আপনি আমাকে রক্ষা করুন আমি আপনার 
শরণাঁগত, ইহা বলিয় রাজা চরণ ধারণ পূর্ব্বক রোদন 
করিতে লাগিলেন। মুনিবালক রাজার শাঁপভয়ে ও 
্রন্মহত্যার তয়ে কাঁতরতা দেখিয়া সদয় ভাঁবে কহিলেন 
মহারাজ ভয় নাই, আমি ব্রাহ্মণ নহি, শৃদ্রার গর্ভে জাত, 
আমার বিনাশে আঁপনি ব্রহ্ষবধ আশঙ্কা করিবেন না, 
আমার বড় যাতনা! হইতেছে, আমার বক্ষস্থল হইতে 
বাঁণ উত্তোলন করুন, আমি প্রাণত্যা করি। কিন্ত 
আপনি পলায়ন করিবেন না, এই কলসে জল লইয়া গ্িয়। 
আমার পিপাসার্ভ পিতা মাঁতাকে জল প্রদান করুন্‌। 
তাহারা জলপিপাপায় অতি কাতর, অগ্রে জলপান 
করিলে, পরে আপনার পরিচয় দিয়! সকল বৃত্তান্ত বলিবেন, 
এবং তাঁহাদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন নতুবা 
নিস্তার নাই। পরে রাজ! মুনিবালকের বক্ষঃস্থলহইতে দেই 
বাণ উত্তোলন করিলে,তত্ক্ষণাঁৎ তাঁহার শত্যু হইল। রাজ! 
অতি ব্যাকুলচিন্তে জল লইয়। অণ্পে অণ্পে গ্রমন করত 
বনমধ্যে মেই মুনির কু'টার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। 

এ দিগে অন্ধ ও অন্ধা' অত্যন্ত পিপাঁসার্ত হইয়া পুত্রের 
আগ্মমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং কহিতেছেন, কেন 
পুত্র এত বিলম্ব করিতেছে, রাত্রিকীল, জল কি পায় নাই, 
অথবা অন্ধকার, পথ দেখিতে বুঝি পাঁইতেছে না, কখন 
আিবে, তৃষ্ণায় গ্রীণ যায় আর থাঁকিতে পারি না। এই 
নকল কথা বলিতেছেন ও পথের প্রতি কর্ণপাঁত করিয়া 
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রহিয়াছেন, এই অময়ে রাজার পদ শব্দ শুনিতে পাইলেন। 
শুনিয়াই, বাছা শীঘ্র জল দেও, এত বিলম্ব তোমার 
কেন, আর পিপাঁস। সহা করিতে পারি না, এইরূপ 
বলিতে লাগিলেন, তাহা শ্রবণ করাঁতে বিরাঁদে রাঁজার 
শরীর অল্পন্দ হইল, মুখে আর বাক্য সরে না, শাপভয়ে 
ক্ষণে ক্ষণে হৃৎকম্প হইতে লাঁগিল। কি করিবেন, কোন 
রূপে অগ্রে গিয়া কহিলেন আমি আপনার পুত্র নহি, 
আমি অযোধ্যার অধিপতি রাঁজা দশরথ, আপনারা এই 
জল পান করুন্‌, ইহা বলিয়া জল প্রদ্বান করিলেন। অন্ধ ও 
অন্ধা জল পান করিলেন না, উৎকণ্ঠিত-চিত্তে পুত্রের 
নমাঁচাঁর বারম্বার জিজ্ঞানা করিতে লাগিলেন, লুতিরাঁৎ 
রাঁজাঁকে কহিতে হইল। তিনি অতি কাতর-ম্বরে কহিতে 
লাগিলেন ভগবন্‌ আমি ছুরাত্মা নরাধম ইক্ষাঁকুবংশের 
কুসন্তান রাজা দশরথ, আমি হগয়াতে আসিয়াছিলাম, 
আপনাদিগের পুভ্র নদী হইতে কলমীতে জল পুরিতে- 
ছিলেন, আমি হস্তী জল পাঁন করিতেছে এই ভ্রমে ভাহাকে 
বধ করিয়াছি, আমি নিষ্ঠুর ও মহাপাঁতকী, আমি 
অতি কুকর্থ করিয়াছি কিন্তু আমি জানিতে পারি নাই 
আমার অজ্ঞানক্ৃত অপরাধ আপনার! মার্জান! করুন্‌। 
ইত্যাদি কথ। বলিতে না বলিতেই অন্ধ ও অন্ধ বজ্রাহতের 
ন্যায় ভূমে পতিত হইয়া উচ্গৈঃস্বরে রোদন করিয় উঠি 
লেন। মহারাজ কি সর্বনাশ করিলেন, আমাদিগের 
অন্ধবঞিকে আপনি বিনাশ করিয়াছেন, বলিয়া বিবিধ 
ও ৮ 
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প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা অস্পন্দপ্রায় 
অমনি দড়াইয়! রহিলেন, বহু বিলীপের পর অন্ধ রাজাকে 
কহিলেন যে স্থানে আমার মৃত বালক আছে তথায় 
আমাদিগ্নকে লইয়৷ যাঁও। পরে রাঁজ। উভয়কে তথায় 
লইয়! গেলেন। অন্ধ অন্ধ! উভয়ে সেই হত সন্তানের শরীর 
ফ্পর্শ করিয়া রোদন করত, বাছ? গাত্রোখান করো,এখানে 
কেন শয়ন করিয়। রহিয়াছ, আমর? পিপানার্ড, কৈ আমাঁ- 
দিগকে জল প্রদান করিবে না, এই সকল মর্মভেদি করুণ 
ধনিতে অত্যন্ত রোদন করিয়। প্রাণ পরিত্যাগ করিতে 
উদ্যত হইলেন এবং রাঁজাকে চিতা রচনা! করিয়া দিতে 
বলিলেন | রাজা চিতা প্রস্তুত করিয়! দিলে সেই নদীজলে 
পুত্রের তর্পণাদি করিয়া সেই চিতাঁতে হ্ুত পুত্রের সহিত 
আরোহণ করিলেন। চিতারোহণ কালে রাজাকে এই বলিয়। 
শীপ দিয়ে গেলেন, যে আমরা যেমন রৃদ্ধাবস্থায় পুভ্র- 
শোকে প্রাণত্যাগ করিলাম মহারাজ আপনারও এই- 
রূপ ঘটিবে। অন্ধমুনি এই শাপ প্রদান করিলে রাজা 
দুঃখিত না হইয়া বরং আহাদ পৃর্বক কহিলেন ভগবন্‌, 
আমার এত বয়স্‌ হইয়াছে, অদ্যাপি আমার পুক্র হয় নাই। 
আপনি এই শাপ প্রদান করাতে আমার পুত্রের মুখপদ্ম 
নিরীক্ষণ কর! অবশ্যই ঘটিবে তাহার সন্দেহ নাই, অতএব 
এই শাপ আমি বর বৌধ করিলাম। অনন্তর তিনি 
উীহাদিগের তিনেরই অন্ত্যেক্ট ক্রিয়া করিলেন। রাজ] 
ছ্শরথ অস্থ্যেউিক্রিয়া করাতে ভীহার! অভিমত লোঁক 
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প্রাপ্ত হইলেন। অধ্যাত্ব রামায়ণ বাঁলীকি রামায়ণ ও 
রঘুবংশে প্রায় একরূপই বর্ণিত, এমন বিশেষ কিছু নাই, 
তবে এই মাত্র বিশেষ যে বালীকি রামায়ণের মতে এ 
অন্মুনি ব্রাহ্মণ, তাহার স্ত্রী শুড্রজাতীয়া, পরন্ত অধ্যাত্মব 
রামায়ণে ও রঘুবংশে অন্ধমুনি কোন্‌ জাতি তাহা লিখিত 
নাই। রঘুবংশের মতে পুত্র শুদ্রার গর্ভজাত এবং 
রাঁজা অন্ধ অন্ধাকে নদীতটে আনয়ন করেন নাই, মেই 
পুত্রটীকেই তাহাদিগের নিকটে. লইয়া গিয়াছিলেন। পুন্রের 
সেই অবস্থা দেখিয়া অন্ধ অত্যন্ত রোদন করত সেই 
নয়নজল হস্তে গ্রহণ করিয়া তদ্দার। রাঁজাকে উক্ত রূপ 
শাঁপ প্রদান করেন। 

অন্ধক। যহ্বংশীয় সত্বতের সাতটা পুত্র, তশ্বধ্যে 
অন্ধক চতুর্থ।__বিষুপুরাণ। পরন্ত অগ্নিপুরাণে সত্বতের 
চারি মাত্র পুত্রের উল্লেখ আছে। 

অন্ধক। দাঁনব বিশেষ ।-_মহাভারত। কিরাঁতা- 
জ্জনীয় কাব্যে লিখিত আছে, অন্ধককে মহাঁদেৰ বিনাশ 
করেন, ইহাতে তাহার নাম অন্ধকান্তক হইয়াছে। 

অন্ধকারক। দেশ বিশেষ। এই দেশ ক্রোঞ্চদীপে 
অবস্থিত, প্রাবরক দেশের পর ও মুনিনামক দেশের পূর্ব 
অন্ধকাঁরক দেশ। ইহাতে সিদ্ধ, চারণ, দেব, গন্ধাবর্ণ বাস 
করেন। এস্থানের সকল অধিবাসীই গ্ৌরবর্ণ।__বহাভারত। 

অন্ধতামিস্। অবিদ্যা বিশেষ। ব্রদ্ধা কণ্পের 
আদিতে পূর্বের ন্যায় স্থফি চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে 


৬ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত । 


তাহার অবুদ্ধিতে তম মোহ, মহামোহ, তামিভ্র, ও 
অন্ধতামিঅ, এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যার উৎপত্তি হইয়া- 
ছিল ।-_বিষটপুরাঁণ তথা ভাগবত। 

অন্ধতামিস নরক বিশেষ। এই নরক নিবিড় 
অন্ধকারময় | ভাগবত, মহাঁতারত, তথা মন্থু। 

অন্ধু। জাতি বিশেষ ।-_মহাতারত। ইহ্ীরা অন্ধুনীমক 
দেশ অর্থাৎ তৈলঙ্গ দেশ বাঁদী। নুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ- 
কর্তা প্লিনির পুস্তকে আন্ড্রি নামে এই জাতির উল্লেখ 
আছে। তিনি লেখেন,আন্দ্রিদিগের হুর্গ রক্ষিত ৩্টা নগর, 
সৈন্যমংখ্যা ১০০০০০, হস্তী ১০০০। পরন্ত অপর গ্রন্থে 
কথিত আছে আন্দ্রি জাতি গঙ্ধা-তটবাঁসী। ইহা স্তা- 
বিত বটে যে তৈলক্সবাসী অস্ধৃজাতি ত্রমে উত্তর দিকে 
রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকিবে। নত্ৃবা এমনও হইতে 
পারে যে এই নামে ঢুইটী রাজবংশ ছিল, যথা তৈলঙ্গ 
রাজারা ও মগধ রাজারা । মগধ রাজাদিগের রাজধানী 
পাটলীপুন্র। 

অন্তুভূত্য ! অন্থবজা তীয় শিগ্রক নামক জনৈক ভৃত্য, 
সুশের্থা নামক চতুর্থ কান্ব রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত 
হন। এ বংশীয় ৩০ জন রাজাকে অন্ধভূত্য কছে। এ 
রাজারা ৪৫৬ বতমর রাজত্ব করিয়াছিলেন।--ভাগবত, 
বায়ু তথা বিষ্ণপুরা৭। পরন্ত মৎস্যপুরাঁণে ২৯ জন মাত্রের 
নাম লিখিত হইয়াছে, তাহারা ৫৩৫ বহদর ৬ মাস 
রাজত্ব করেন। 
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অন্নদা? অন্পূর্ণার নামান্তর ।-_কাশীখণ্ড। 

অন্নপূর্ণা । ভগবতীর মুর্তি বিশেষ। এই মূর্তি দ্বিভুজ, 
বামহস্তে স্বর্ণময় অননপাত্র, দক্ষিণহন্তে দর্বা, অর্থাৎ হাতা, 
মহাদেবকে অন্্ পরিবেশন করিতেছেন।-_কুজিকাতত্ত্র, তথ! 
মন্ত্রহোদধি। পরন্ত দক্ষিণামুত্তি সংহিতাঁমতে অন্নপূর্ণ! 
চতুর্ভজা। এ চারি হস্তে পদ্ম, অভয়, অস্কুশ ও দান। 
কাশীতে অনপূর্ণার মূর্তি গ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের 
অদূরে ইহার মন্দির । এক্ষণে গৃহতিত্তিতে স্থাপিত আছে। 
কালাপাহাঁড়ের ভয়ে অন্নপূর্ণা গৃহতিত্তিতে প্রবিষ্ট হন, 
এমত প্রসিদ্ধি। এতদ্দেশে লোকেরা অননপূর্ণার দ্বিভুজ 
হুর্তিকাঁর মুর্তি নির্মীণ করিয়া চৈত্র মাসের শুরু অউমীতে 
এবং কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে পৃজ। করে । 

অপচিতি। পৌঁমাসের কন্যা। বাহু ও লিঙগ- 
পুরাণে পৌর্শমাসের তুষ্টি, পু, ত্বিষা ও অপচিতি নামে 
চারিটী কন্যা এবং হুইটা পুত্র নির্দিউ$ আছে। ভাগবতে 
ছুইটা পুত্র এবং দেবকুল্যা নামে একী মাত্র কন্যার উল্লেখ 
আছে। পরন্ত বিষুণপুরাণে লিখিত হইয়াছে পো্শমানের 
বীরজ! এবং সর্বগ নামে দুইটা মাত্র পুত্ত। ত্রাঙ্মাগুপুরাণের 
মতে আবার পৌর্ণমানের কফি খ্ি ও উপচিতি এই 
তিনটা কন্যা ও বীরজা৷ এবং সর্বগ নামে ছুইটা পুন্ত। 

অপবাহ॥। জাতি বিশেষ ।__মহাভারত। ইনিগ্রে 
নাম উপবাহ্‌ এবং প্রবাহও লিখিত হয়। 

অপমূর্তি। অত্রি মুনির পুন্র। ৰাধুপুরাণের মতে 
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অব্রির পচ সন্তান, যথ। সত্যানেত্র, হব্য, অপমৃতিঃ শনি 
ও ফোম। এবং শ্রুতি নানী একটা কন্যা। পরন্ত 
ভাগবতে এবং বিষ্ঠপুরাণে অত্রির তিন মাত্র পুত্রের 
উল্লেখ আছে, যথা মোম, ভুর্ববার। এবং দত্তাত্রেয়। 
অপরকাশি। জাতিবিশেষ। মহাভারতে অপরকাশি 
জাতির অব্যবহিত পূর্বে কাঁশিজাতির উল্লেখ আছে, 
ইহাতে বোধ হয় এ অপরকাঁশি জাতি কাশিজাতিরই 
নিকটবস্তাঁ। কাঁশিজাতি কাঁশীপ্রদেশ-বাঁসী ছিল। 
অপরকৃত্ভি। জাতিবিশেষ।_মহাভারত। এই জাতি 
ুস্ঠিজাতির' নিকটবর্তী, কিন্তু, কুস্তি ও অপর কুন্তিজাতি 
কোন্‌ দেশবাঁদী ছিল তাঁহা এক্ষণে নির্ণয় করা সুকঠিন। 
উইলফোর্ড সাহেব কহেন কচ্ছ প্রদেশের নাম কুস্তি। 
কচ্ছ এক্ষণে কাছাড় নামে বিখ্যাত আছে। 
অপরবল্লভ | জাতিবিশেষ |__মহাভারত। মহাভার- 
তের কোন কোন পুঁথিতে অপর বল্লভ জাতির পূর্বে 
বল্পভজাতির উল্লেখ আছে, ইহাতে অনুমান হয় অপর 
বল্পতজাঁতি এ বল্লভঙ্গাতির নিকটবর্তাঁ ছিল। রাঁজপৃতনায় 
বল্লতী নামে এক প্রসিদ্ধ নগরী ছিল, বললতজজাতি যে মেই 
নগরীতে ও তাহার ইতস্ততঃ প্রদেশে বাঁস করিত, ইহা 
অনস্তাবিত নহে। 
অপরাজিত ) একাঁদশ রুদ্রের মধ্যে একজন ।-_ 
মৎস্য তখ৷ বিষ্ণুপুরাঁণ। পরন্ত ভাগবতে এবং বাযুপুরাণে 
কুত্ত্রগণ মধ্যে অপরাজিতের নাম দৃষ্ট হয় না। 
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অপরাজিতা ৷ ছূর্ধার নামান্তর _াকতেপুরাণ। 
সবিশেষ “ছুর্ণা+ শবে ড্রধব্য। 

অপরাস্ত। জাতি বিশেষ।-_সহীতারত। ডা 
তারতবর্ষের প্রান্তভাগ বাসী ছিল। উইলসন সাহেব 
পরান্তএবং অপরান্ত শবের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, 
পরাস্ত” যাহারা সীমার বর্ধ্বাসী, “ অপরান্ত” যাহারা 
সীমার বহির্বামী নহে। পরন্তু, পরান্ত ও অপরান্ত এই 
ছুই শবের অন্য অর্থও হইতে পারে ষথা, পূর্ব প্রান্তবাসী 
এবং পশ্চিম প্রান্তবাঁসী। দিডিরণয়ে প্রাতঃকালে সুর্ধ্যা- 
ভিমুখে দণ্ডায়মান হইলে সম্মুখদিক্কে পর অথবা পূর্ব্ব 
এবং পৃষ্ঠ দিকৃকে অপর অথবা পশ্চিম বলা যায় সুতরাং 
পরাস্ত ও অপরান্ত শবে পূর্বপ্রান্ত ও পশ্চিমপ্রান্ত এরূপ 
অর্থ না হইবেই বা কেন। বায়পুরাণে অপরাস্ত শব্দের 
পরিবর্তে অপরীত লিখিত আছে, কিন্তু তাহার। উত্তর 
দেশবানী। প্রাচীন ইতিহাদ রচয়িতা হেরোদোতদের 
গ্রন্থে ভারতবর্ষের প্রান্তবামী অপরীতি নামে এক 
জাতির উল্লেখ আছে। বোধ হয় বায়ুপুরাণে উল্িখিত 
অপরীত জাতি সেই জাতি হইবে।  . 

অপরীত। জাতি বিশেষ ।-_বাযুপুরাণ। « অপরান্ধ? 
শবে ভ্রউব্য। 

অপম্পতি ! উত্তানপাদের পুত্র, রীতা গর্তে 
জাঁত। বায়ু, ব্রদ্ধ ও মহস্যপুরাণে লিখিত আছে, রাজ! 
উত্তানপাঁদের সুরীতা নামে একটা মাত্র মহিষী ছিল, 
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ডাহার গর্ডে অপম্পতি, অযুস্মন্ কীর্তিমান এবং ধুব এই 
চারি সন্তান জন্মে। পরন্ত ভাগবত এবং পদ্ম, বিষুঃ ও 
নারদীয় পুরাণের মতে উত্তানপাদের সুরুচি ও নুনীতি 
নান্নী ছুটী মহিযী, সুরুচির গর্তে উত্তম এবং সুনীতির 
গর্তে ধুবের জন্ম হয়। 

অপ্লুতিরথ | পুরুবংশীয় রস্তিনারের পুত্র 1-_বিষব- 
পুরাগ। পরন্ত অগ্পি ও ব্রহ্ষপুরাণে ইহীর নাম গ্রাতিরথ 
লিখিত আছে। 

অগ্রতিষ্ট। অফীবিংশতি নরক মধ্যে অপ্রতিষ্ঠ সপ্ত- 
বিংশতি নরক ।-বিষুপুরাণ এবং ভাগবত। সবিশেষ, 
«নরক? শবে দ্রব্য । 

অপ্নরা | দেবযোনি বিশেষ। অগ্দারাদিগের অনেক- 
গুলি শ্রেণী, এবং ইহাদিগের উৎপত্তিও বিভিন্নরূপে 
বর্শিত। ত্রদ্ষাগুপুরাঁণের মতে অগ্দরাদিগের ১৪টা 
গণ। যথা,_আহ্তাগণ, শৌত্যন্তীগণ, যত্ত্গণ, বেগ- 
বতীগণ উর্জাগণ) নুচেরণাগণ, ক্রিয়াঁগণ, ভার্গবীগণ) 
খষভাগ্রণ, অহুতাগণ”' সাম্যাগ্রণ, ভুবনক্লৃতিগণ, ভীরু- 
গণ, এবং শোরপলীগণ। ইহাদিগের উৎপতি এইরূপ । 
শোৌ'রপলী ত্রদ্ধার মন হইতে, শোত্যন্তী ও যত্ত্যগণ মন 
হইতে, বেগবতীগণ বেদহইতে, উর্জাগণ অগ্নিহইতে, 
আহৃতাগণ সুধ্যহইতে, তার্গবীগণ চন্্রহইতে, তুবনক্ৃতি- 
গণ ও অতাগণ বারিহইতে,ভীরুগণ ভূমিহইতে, সাম্যা- 
গণ বাজুহইতে,এবং খযভাগণ যজ্ঞহইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
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বাসুপুরাণের মতে অপ্মরাদিগের লৌকিক: ও দৈৰিক 
ভেদে ছুই শ্রেণী; লৌকিক ৩৪ জন,__রস্তা, তিলোত্রমা, 
মিশ্রকেশী প্রভৃতি; দৈবিক ১০ জন,__মেনকা, প্রজ্রোচা, 
নহ্জন্যা, স্বতাচী প্রভৃতি। এতদ্বতীত উর্বশী নামে 
অপর এক অপ্নরাঁর উল্লেখ আছে, এ অপ্দর! শারায়ণ 
খষির উরুহইতে উৎপন্ন(। অপর বিষয় ততৎ শবে 
দ্রষব্য। 

বিঞুপুরাণের এক স্থলে লিখিত আছে, ব্রশ্গা, 
দেবগণ অনুরগণ ও মহুষ্যগ্ধণ এবং পিতৃগণ হযফি করিয়া 
কণ্পের আদিতে যক্ষ, পিশাচ, গন্ধবর্বও অপ্নরাগণকে 
স্থাউ করেন। অপর স্থলে সমুদ্র মন্থনে অপ্দরাঁদিগের 
উৎ্পপত্ধিও বর্ণিত হইয়াছে । রামায়ণে, ভাঁগবতে, মহা- 
ভারতে এবং মহন্ত পুরাঁণেও . সেইরূপ বর্ণন। বিধু- 
পুরাণের আর এক স্ছলে আবার অপ্দরাগণ কয পের 
কন্যা এবং মুনির গর্ভজাত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

কাঁদস্বরীতে লিখিত আছে, অপ্সরা দিগের চতুর্দশ 
কুল, যথা, এক গ্রকার বর্ষার মনহইতে উৎপন্ন হয়, 
অপর বেদহইতে, অন্য অগ্নিহইতে, অন্য পবন হইতে) 
অপর অহৃতহইতে, অপর জল হইতে, একরূপ নুর্য্যকিরণ 
হইতে, অপর চন্দ্ররশ্মি হইতে, অপর ভূমি হইতে, অপর 
বিদ্যুত হইতে, অপর হৃত্যু হইতে, ও অন্য কন্দর্প হইতে, 
উৎপন্ন হইয়াছে; এবং দক্ষগ্রজাপতির মুনি ও অরিষ! 
নামে যবে কন্যাদবয় জন্মে, গন্ধর্বদিগের উরসে উহাদিগের 
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গর্তে আরও অপ্নরাদিগের ছুইটী কুল উৎপন্ন হয়, সমুদয়ে 
“চতুর্দশটী কুল। 

অভয়! ধর্থের পুত, দয়ার গর্ভজাত।_:ভাগবত। 

অভয়!) তগবতীর মুর্তিভেদ। এই মুর্তি সিংহ- 
বাহিনী) অফভুজ।। অনুর বধ করিয়া! সুরগণকে অভয় 
প্রদান করেন বলিয়া ইর্হার নাম অভয়া ।-_মার্কগেয়পুরাণ। 
এতদদেশে কোন কোন স্থানে বারএয়ারীতে এই অভয়ার 
পৃজা হুয়া থাঁকে। অতয়। অস্বিকারই নামাস্থর, «অস্থিকা” 
শবে অপর বিষয় দ্রব্য । 

অভিজিৎ? দিবসকে পঞ্চদশখণ্ডে বিভাগ করিলে 
তাঁহার অফম ভাগ অর্থাৎ অষ্টম মুহূর্তের নাম অভিজিৎ 
উহার অপর নাম কুতপ। লিখিত আছে এই মুহূর্তে 
শ্াদ্ধীদি করিলে তাহ! অক্ষয় হয় |-_মৎস্যপুরাণ। 

অভিজিৎ পারিভাষিক নক্ষত্র, উহ! ছুইটী তারকা- 
ময়। . উত্তরাঁধাঢার শেষ ১৫ দণ্ড এবং শ্রবণার প্রথম 
৪ দণ্ড, এই ১৯ দগডকে অভিজিৎ কছে।-_জ্যোতিষতত্ব । 
কোচীপ্রদীপ তথা শিরোমণিসিদ্ধান্তে লিখিত আছে, 
অভিজিৎনক্ষত্রে জঙ্সিলে অতি মনোহর রূপ হয়) এবং 
সাধুলোকের সমাদৃত ও শান্তস্বভাৰ হয় বিশেষতঃ 
দেবদ্িজে অহ্রাগ, উত্তম কীর্তি ও স্পষ্ট বন্তৃতাশক্তি 
এ অকলই অভিজিৎনক্ষত্রে জন্মের ফল. এবং যে, 
যে বংশে জন্মেঃ সে, সেই বংশের আধিপত্যও করিতে 
শারে। 
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অভিজিৎ যছবংশীয় ভবের পুত্র, এ ভবের অপর 
নাম চন্দনোদকহুন্ডুতি।-_-বিষুপুরাণ। 
অভিমন্যু । অর্জনের পুনরসতদ্রার গর্ভজাত-কতরাং 
কের তাগিনেয়। ইনি বিরাট রাজার কন্যা উত্তরাকে 
বিবাঁধ করেন। অভিমন্ু অপ্পবয়সে অত্যন্ত বীর হইয়া 
উঠিয়াছিলেন। তারতীয় যুদ্ধে তাহার বিলক্ষণ বীরতা 
গ্রকাশ। এ যুদ্ধের প্রথম দিনে তিনি ভীয়ের সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ করত তাঁহার রথের প্বজ। কাটিয়া দেন ও 
অসংখ্য কুরুসৈন্য ক্ষয় করেন। তাহাতে তীস্ব এই বলিয়া 
তাহাকে প্রশংসা করেন যে, যোড়শবর্ধীয় বালকের এতা- 
দশ বীরতা কখনই দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় দিবসের 
যুদ্ধে অভিমন্ু হূর্ষ্যোধনের পুভ্ব লম্বমণকে বধ করেন। 
তাহাতে পুত্রশৌকে কাতর ছুর্যোধন অনেকগুলি রাজার 
মহত আসিয়া অভিমন্ুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্ত 
পিতার সাহায্যে অভিমহ্ু রক্ষিত হন। পরে যুদ্ধের 
ত্রয়োদশ দিবসে কৌরবের! লুতাতন্ত অর্থাৎ মাকড়সার 
জাঁলের রচনা সদৃশ একটা ছূর্ভেদ্য সৈন্যের বাহ রচনা 
করেন। ব্যুহ মধ্যে ছূর্য্যোধন শত ভ্রাতা এবং পুত্র ও 
্রাতুপ্ুত্রগণে পরিরৃত হইয়া রহিলেন। “বু রক্ষার্থ 
সম্মুখে জযদ্রথ, তৎপশ্চাৎ দ্রোঁণ থাকিলেন,, অঙ্বাঁমা ও 
কর্ণ পার্শবরক্ষা করিতে লাগিলেন, কপ, শাল্য ও ভগদূত 
* প্রভৃতি বহর পশ্চান্তাগ রক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। ইহ! 
দেখিয়া পাগুবের! চিন্তা! করিতে লাগিলেন) অর্জন এক্ষণে 
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হুশের্ধা ও সুশর্ধীর ত্রাতৃগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, 
কৌরবেরা যেরূপ ছূর্ভেদ্য বুহ রচনা করিয়াছে, আমরা 
তদ্রপ করিতে পারি না; এ ব্য ভেদ করা অর্জুন ও 
কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যের সাধ্য নয়। এক্ষণে কি করা যায়, ইহা 
চিন্তা করিয়া পরিশেষে পাঁওবের! সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ 
করিয়া ও ভীমকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। 
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির অভিমন্ুকে কহিলেন, অভিমন্্যু! তুমি 
অর্জুনের পুত্র, পুল্রে পিতার গুণ বর্তে, দিংহশাবকে 
দিংহের পরাক্রম অবস্থাই আছে, অতএব তুমি কৌরব- 
দিগকে আক্রমণপূর্ববক এই বৃযুহ ভেদ কর। অভিমন্্ু 
কহিলেন আপনি আমাকে এই অতেদ্য ব্যুহে প্রবেশ 
করিতে আজ্ঞা করিতেছেন, এই ্কটকার্ধ্য আমি কি- 
রূপে অগ্রগামী হইতে পারি ? যুখিষ্ঠির কহিলেন, তৃমি 
আমাঁদিগের জন্য কেবল পথ করিয়। দাও, পথ করিয়া 
দিলে ভীম, আমি এবং আমাদিগের বীর পুরুষের! দকলেই 
তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যুহ মধ্যে প্রবেশ করিব, ইত্যাদি 
কহিয়া উহাকে বু উৎসাহ প্রদান করিলেন। অভিমন্ত্যু 
কহিলেন তাল, যদিও আমি পতঙ্গের অনল প্রবেশের 
ন্যায় এই অভেদ্য ব্যু্থে প্রবেশ করি কিন্ত আমি তো 
দুতদ্রার পুন্তর, শত্রপক্ষ অবশ্তই ক্ষয় করিব; সমুদয় 
শক্র সংহীর ন! করিতে পাঁরি, তবে অর্জনের পুন্র বলিয়া 
আর পরিচয় দিব না। ইহা কহিয়া সারখিকে ব্যুহ মধ্যে 
প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন, এবং অত্যন্ত বীরতা 
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প্রকাশপূর্ববক যুদ্ধ প্ররৃত্ত হইয়া যেই মন্মুখে আইসে, 
তাহাকে নংহার করিতে লাখিলেন, কিন্ত একেত বাঁলক, 
সহায় আবার কেহই নাই কি করিবেন? পাওবের! সত্বর 
তাহার নাহা্য করিতে আমিতেছিলেন, কিন্তু ছুরাত্মা 
জয়দ্রথ তাহাদিগকে প্রতিরোধ করাতে আনিতে পারি- 
লেন না; এ দিগে ভ্োণ, কৃপ? কর্ণ, অশ্বর্থামা, কৃতবর্্া ও 
হার্দিক্য ইহীরা অতিমন্যুকে বেন করিলেন, তাহারা 
নকলে ও অন্যান্য বীরগণ অভিমন্ত্যুর উপরে যে সকল বাঁ 
বর্ষণ করিতে লাগিলেন, অভিমন্য মে সকল বাণ নিবারণ 
করিয়া এক উদ্যমে ৫০ বাঁণে দ্রোণকেঃ ২০ বাঁণে কৌশল- 
পতি বৃহদ্বলকে,৮০ বাণে কতবর্শীকে, ৬০ বাণে কূপকে ও 
১০বাণে অশ্বর্খীমাকে বিদ্ধ করিলেন, এবং আর এক বাঁণে 
কর্ণের কর্ণমূল বিদ্ধিয়া ফেলিলেন। পরে কূপের অশ্ব ও 
সারথি বধ পুর্ববক ১০ বাঁণে তাহার বক্ষ্থল বিদ্ধ করিয়! 
হুর্য্যোধনের ভ্রাতা! রৃক্ষারককে সংহার করিলেন। অনন্তর 
অভিমন্তযর গ্রতি দ্রোণ ১০০ বাণ, অশ্বর্থামা ৬০ বাণ, কর্ণ 
৩২ বাণ, কৃতবর্মা ১৪ বাণ, রৃহদ্বল ৫০ বাণ, ও কূপ ১০ 
বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অভিমন্ত্যু পুনর্বার তীহাদিগ্ের 
প্রত্যেককে ১০। ১০ বাঁণে বিদ্ধ করিয়া! কোশলাধিপতি 
রৃহদ্বলকে সংহার করিলেন। পরে বাণ প্রহারে কর্ণের 
শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়! তাহার ৬ জন মহাবল পরা- 
ক্রান্ত যোদ্ধার অশ্ব, সারখিঃ ও রথের দ্বজ! ছেদনপূর্ববক 
তাহাদিগরকেও বিনাঁশ করিলেন, অনন্তর মাগধপুত্র শ্বেত- 
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কেন, অশ্বকেতু ও কুগ্জরকেতুকে রণশায়ী করিয়া হুঃশা- 
জনের পুক্র উন্ৃককে বধ ও মদ্ররাজাকে পরাস্ত করিলেন। 
পরে শত্রপরয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, নুবর্চা ও নুর্্যভাম এই 
পঁচ্ী বীরকেও বিনাশ করিয়া শকুনিকে বাণ প্রহীরে 
জর্জরিত করিতে লাগিলেন, তাহাতে শকুনি ও কর্ণ রাজা 
হুর্য্যোধনকে কহিল, মহারাজ! এক্ষণে সকলে একত্র হই- 
যাই অভিমন্ত্যুকে বিনাশ কর! কর্তব্য, নতুবা এক এক 
করিয়! আমাদিগের সকলকেই ও সংহাঁর করিবে সন্দেহ 
নাই। অনন্তর ছুর্য্যোধনের আদেশে একেবারে অপ্ত- 
রথীতে মিলিয়া অভিমন্ত্যুর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। কর্ণ তাহার ধক ছেদ করিলেন। ভোজ অশ্ব 

ংহার করিলেন, কপ নাঁরথির মন্তক ছেদন করি- 
লেন, চতুর্দিক হইতে অভিমহ্যুর উপর অস্ত 
হইতে লাগিল, মেই অস্ত্রে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তাহার 
গাত্রে রক্তধাঁরা বহিতে লাগিল। জে অবস্থাতেও অভি- 
মহ্যু পাদচারে খড়া। গদা, রথচত্র, ও মুষ্টির প্রহারে 
অনেক সৈন্য সংহার করিলেন। পরিশেষে ছঃশাবনের 
পুত্রের সহিত গদাযুদ্ধ আরস্ভ হইল, গদাযুদ্ধ করিতে 
করিতে অভিমন্থ্যর পদ হঠাৎ বিচলিত হইয়া! গেল। তিনি 
যেমন উঠিবেন, ছুঃশীষনের পুত্র অমনি তাহার মস্তকে 
গ্রদার আঘাত করিল মেই আঘাতেই অভিমন্যু প্রাণত্যাগ 
করিলেন। অভিমন্ুর বধ সংবাদ শ্রবণে পাওবদ্ধিগের 
পরিতাপের পরিসীমা -বলহিল না, যুধিষ্টিরাদি সকলেই 
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হগ্রামহইতে বিযুখ হইয়া! রোদন করিতে লাখিলেন। তখন 
বেদব্যান আসিয়া তাহাদিগকে সাস্বনা করত কহিলেন, 
গর্শমুনির শাপে চন্দ্র অতিমন্ু হইয়া! জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, যোল বতমর পর্য্যন্ত শাপ ছিল, শীপান্ত হওয়াতে 
তিনি ম্বধাঁমে গমন করিলেন, ইহাতে তোমাদিগের তৎ- 
প্রতি শোক কর! উচিত নহে ইত্যাদি।-_মহাঁভারত। 
অভিমন্যু। স্বার়তূব বংশীয় ঢাক্ষুদের পুন্র। ইনি 
নবলার গর্ভজীত।-_বিষণপুরাণ। 
অভিসার । জাতি বিশেষ ।__মহাতারত। ইহার! 
কাশ্মীরের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলবাসী ছিল। 
অভূতরজাঃ | রৈবত মন্বস্তরে দেবতারা চারি 
শ্রেণী হন অর্থাৎ অমিতাঁত, অভূতরজাঃ, বৈকুণ্ঠ এবং 
সুমেধাঃ।- বিষ্ুপুরাণ। পরন্ত ব্রদ্মপুরাণে কেবল অভূত- 
রজেরই উল্লেখ আছে। রজোগুণ না থাকাতে তাহা 
দিগের এ নাম হয়। 
অত্যুত্িতাশ্ব | সুর্য্যবংশীয় শঙ্নাতের পুত্র । 
গরন্ত ইহীর নাম বারুপুরাণে হ্যপিতাশ্ব, ব্রহ্মপুরাণে 
অধ্যুসিতাশ্ব এবং তাগবতে বিধৃতি লিখিত আছে। 
অমরমিশ্হ। রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের তৃতীয় 
রত্ব। ইনি হেমসিংহের শিষ্য। অমরকোষ নামে 
এতদেশে অতি দুপ্রসিদ্ধ যে পদ্য অভিধান গ্রন্থ প্রচলিত 
* আছে, অমরমিংহ তাহার প্রণেতা এ গ্রস্থে কবির যথো- 
"চিত গুণের পরিচয় গ্রা্ত হওয়া যায়। অমরকোষ মেদিনী 
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গ্রভৃতি অপর সমুদয় অতিধান অপেক্ষ! মনোহর ও স্বকো- 
মল, গুতেরাং সংস্কৃত ভাঁধানুরাগী অনেকেই এইগ্রসথ মুখস্থ 
করিয়া রাখেন। অমরকোষের টাকাকারেরা অমরমাঁলা 
নামে অমরমিংহের আরো এক খাঁনি অভিধান গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছেন। জৈনদিগের তীর্ঘস্করসার গ্রন্থেও 
লিখিত আছে, অমরসিংহ অমরমাঁল! নামে এক অভিধান 
প্রস্তুত করেন । অমরদিংহ অনেক কাব্য রচনা করিয়া- 
ছিলেন, শঙ্কর দিষ্বিজয়ে লিখিত আছে শঙ্করাঁচার্য্য সেই 
সকল কাঁব্যের পাঠ নিবারণ করেন এবং এ পুস্তক যতগুলি 
গ্রহ করিতে পারিলেন তত্বাীবৎ জলে নিক্ষেপ করিয়! 
নফ করেন। 
অমরদিংহ জৈন মতাবলম্বী ছিলেন কি না এ বিষয়ে 
মতামত আছে, তীর্ঘক্করসার নামক জৈনগ্রন্থে উক্ত আছে 
অমরসিংহ জৈনশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পরন্ত অমরকোষের 
'টাকাকার ভাহ্জীদীক্ষিত লেখেন, অমরসিংহ যে জৈন- 
মতাবলম্বী ছিলেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু তিনি 
জৈনমতাবলম্বী না থাকিলে তাঁহার অমরকোষ ও অমর- 
মালা ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ শঙ্করাঁচার্য্য কেন নষ্ট করি- 
বেন? বিশেষতঃ অমরনিংহ বুদ্ধগয়াতে যে একটা মন্দির 
প্রতিষ্ঠ। করেন, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। 
বিষুপুরাণে দু হয় বিঞুশরীর হইতে মায়ামোহ 
অর্থাৎ বুদ্ধ নির্গত হওত যখন র্মদানদীতীরে আসিয়া 


₹* উজ পুস্কক অদা'পি পাওয়া! যাইতে পারে। 
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দৈত্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন, মেই সময়ে তিনি 
মমুরপুচ্ছধারী ছিলেন। এই কারণে এখনো জৈনেরা কেহ 
কেহ ময়ুরপুচ্ছ সঙ্গে রাখিয়া থাকে। পৃথুরাজচরিত কাব্যে 
লিখিত আছে, অমরসিংহও ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করিতেন। 

অমরাবতী | ইন্দ্রের রাঁজধানী।-__মহাভারত, রামায়ণ, 
বিষ্টপুরাণ, তথা পদ্পুরাণ। ভবিষ্যপুরাঁণে লিখিত আঁছে, 
অমরাঁবতী অতি মনোহর পুরী । এ পুরীতে নন্দন নামে 
এক উপবন, তাহাতে পারিজাত বৃক্ষ স্ুরতী গাভী, 
ও চত্তুর্দন্ত গজ আছে। মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা ও গন্ধ 
বিদ্যাধরগণ এ পুরীতে নর্ধদ। নৃত্যগীতাঁদি করিয়া থাকে, 
এ স্থানে ইন্দ্রাণীসহ ইন্দ্র একত্র উপবিষ | ভগবতীভাগ- 
বতে লিখিত আছে, মেরুর পূর্বভাগে অমরাবতী-নগরী 
স্থাপিত, ভাগবতেও সেইরূপ বর্ণন, প্রত্যুত অমরা- 
বতীতে জরা মরণ নাই বলিয়া তাঁহার বিশে গ্রশৎসাঁও 
উক্ত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। 

অমক 1 ইনি এক জন উত্তম কবি বলিয়া বিখ্যাত, 
পরন্ত অমরুশতক নাঁমে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য ব্যতীত 
ইহার রচিত আর কোন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় 
নাই। 

অমর্ষ। নুর্য্যবংশীয় হুসন্ধির পুজ ।__বিষুপুরাণ। 

অমা? চন্দ্রমগ্ডলে যোলটা কলা আছে, তন্মধ্যে 

* অম। নামে একটা মহাকল1। মালার স্ত্রের ন্যায় সেই 

কলা অপর সকল কলাঁতে বিদ্ধ এ কলা নিত্য, উহার 


৯৯ 
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ক্ষয়বা দ্ধ নাই, এ কলাকে অপর জমুদয় কলা আশ্রয় 
করিয়া থাকে | স্ন্দপুরাণ। 

অমাবসু। চন্দ্রবংশীয় পুরোরবার পুত্র। পুরোরবার 
ছয়টাপুভ্র হয় তন্মধ্যে অমাবন্থু তৃতীয় ।_-মহাতারত, তথা 
বিষুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাঁণ। পরন্ত মহ্যঃ পদ্ম ও অগ্নিপুরাণে 
পুরোরবার আটটা অন্তানের উল্লেখ আছে? : তাহা- 
দিগের মধ্যে অমাবনূর নাম দৃষ্ট হয় না| মহন্ত ও অগ্নি- 
পুরাণে অমাবনুর স্থলে বন্ধু লিখিত হইয়াছে। 

অমাবসু। চন্দ্রবংশীয় কুশের চতুর্থ পুল্র।__বিষ্ণ- 
পুরাণ। পরন্ত রামায়ণ ও ভাগবত তথা বায়ু-পুরাঁণে 
কুশের চতুর্থ পুত্রের নাম বন্দু লিখিত আছে, ব্রদ্মপুরাণে 
ও হরিবংশে কুশিক নাম দৃষ্ট হয়। 

অমাবস্যা । রুষ্ণপক্ষের শেষ তিথি । এই তিথিতে 
অদৃষ্টর্ূপে চন্দ্রের উদয় হয়। চন্দ্রের ছুই কলাত্মক কিরণ 
নুর্য্যমগ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়া অমানাম্ী কলার সহিত বাঁস 
করে, ইহাতে এ তিথির নাম অমাবস্যা ।-_বিষ্টপুরাণ। 
অমাকলার সহিত নুর্য্য ও চন্দ্র একত্র বাস করাতে এ 
তিথির নাম অমাবস্যা ।_ ব্রহ্ষাগুপুরাণ। ব্রহ্মপুরাণে 
কথিত আছে পিতৃগণ ষে সময়ে পঞ্চদশ কলাত্মক চন্দ্রের 
সুধা পান করেন সেই অমাবন্তা। পরন্ত স্মৃতি শাস্তে 
উক্ত হইয়াছে এ তিথিতে চন্দ্রের পঞ্চদশ কল ক্ষয় হয়, 
কেবল অমীকল। মাত্রের উদয় থাঁকে। অমাবস্তার অপর 
নীম অমীবাঁন্তা, দর্শ ও কুহু ।-_-অদরকোধ। 
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অমিতথুজ। চন্দ্রবংশীয় ধর্ম্জের পুজ।-_বিষূপুরাণ। 
অমিতাভ। সাবর্ি মন্বস্তরে দেবগণের তিন শ্রেণী। 
প্রত্যেক শ্রেণীতে ২১টী করিয়া দেবতা, এই তিন শ্রেণীর 
নাম সুতপ, অমিতাভ, এবং মুখ্য ।-_বিষ্টুপুরাগ। অপর 
বিষয় অভূতরজ শবে দ্রব্য । 
অমিত্রজিৎ। ইক্ষাকুবংশীয় নুবর্ের পুত্র ।-_বিষু- 
পুরাণ। মতস্পুরাঁণে ইহীর নাম অমস্ত্রবিৎ লিখিত আছে। 
অমূত্তরয়াঃ। পুরুবংশীয় কুশরাজার তৃতীয় পুক্জ।- 
বিফুপুরাণ তথা ভাগবত। পরস্ত বাযুপুরাণে অমুর্তরয়স এবং 
্ন্মপুরাণ ও হরিবংশে অমু্ভিমান্‌ বলিয়া ইহীর নির্দেশ 
আছে। রামায়ণে ইহার নাম অমূর্তরজাঃ, এবং ইঙ্ধার 
মাতার নাম বৈদ্ভীঁ; ইনি ধশ্মারণ্য নগরী স্থাপন করেন। 
অমৃত? দেবতার তোগ্য বন্তবিশেষ। ইহার অপর 
নাম সুধা ও পীযূষ |__অমরকোষ। সারলুন্দরী গ্রন্থে 
অন্থতের অপর নাম পেষুষও লিখিত আছে। অন্ত 
সমুদ্র-মন্থনে উত্পপন্ন। তাহার বিশেষ বৃত্বাস্ত এই, শিবের 
অংশ ছূর্বাসা মহর্ষি একদ! ভূমগুলে পরিভ্রমণ করিতে 
করিতে এক বিদ্যাধরীর হস্তে সন্তানক বৃক্ষের পুষ্পের 
এক ছড়া মালা দেখিয়া তাহা তাহার নিকটে প্রার্থনা 
করেন। বিদ্যাধরী প্রণতিপূর্ব্বক তাহাঁকে দেই মাল্য গ্রদান 
করিলে তিনি তাহা গ্রহণ পূর্বক ম্বীয় মন্তুকে স্থাপন 
" করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান্‌। এমন সময় এরাবত হত্তিতে 
আরোহণ করিয়া দেবগণ-মমভিব্যাহারে ঈন্্র আলিতে- 
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ছিলেন; উদ্ত-ত্রতধারী* নেই ছুর্বাস! ইন্দ্রের গ্রতি সেই 
মালা ক্ষেপকরিলেন। ইন্দ্র তাহা লইয়া এরাবত হস্তির 
মন্তকে স্থাপন করিলে, মত্ত এরাবত মালার নুগরন্ধ পাইয়া 
শুদ্বারা তাহ! আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিল। 
তদ্র্শনে ছুর্বাঁসা অত্যন্ত ক্রোধান্থিত হইয়া ইন্্রকে এই শাপ 
দিলেন যে, যেমন আমার প্রদত্ত মালা তুমি ভূতলে নিক্ষেপ 
করিলে তেমনি তোঁমার 'ত্রিলোক্য-রাজ্য শ্রীত্রউ হইবে। 
ইন্দ্র ততক্ষণাঁৎ হস্তী হইতে নামিয়া গ্রণিপাত পূর্বক বহু- 
বিধ বিনতি করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা পাই- 
লেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; ছূর্বাসা কোন মতেই 
ক্ষমা করিলেন না, ইন্দ্রকে ভণ্মন! করিয়া তথাহইতে 
্রস্থান করিলেন; তদবধি ইন্দ্রের ব্রৈলোক্য ভূর্বাসার 
শাপে শ্রীত্র$ হইতে লাঁগিল। যাহার দ্বারা যজ্ঞ.হইবে 
মেই সকল ওষধি ও লত! একেবারে পরিশুফ হইয়া গেল। 
আর যজ্ঞ হয় না, তপস্য| হয় নাঃ দাঁনাদি সংকার্ষ্ে 
কেহই মন দেয় না) লন্মমী না থাকাতে সকলেই 
সত্বগুণ শূন্য হইল । জত্ব নাশে অন্যান্য গণ অর্থাৎ 
শোর বা্ধ্য প্রতৃতি সকল গুণই দুরীভূত হইয়া গেল। 
ফলে দেবতারা! একেবারেই নিরীর্ধ্য হইয়া পড়িলেন; 
সুতরাং অন্ুরেরা দেবতাদিগকে আক্রমণ করিয়া রথে 


* উদ্ততত্রভ নামে একটা ত্রভ আছে, তগ্নবভীভাঙবতে উবার এইর 
নিয়ম নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা,_অগ্াবিংশতি সহজ বসর শোক-শৃন্য ও তয়-শৃন্য 
হয়৷ জটাধারণ পর্ব্ক নাছির, ন্যায় অবন্থান করত সর্কদ! ইষ্টদেবতাঁকে 
ভাবনা, কন্ধিবে। 
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পরাজিত করিল। দেবতার! অনুরগণের নিকটে পরাজিত 
হইয়া হুতাশনকে অগ্রসর করিয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হই- 
লেন, ব্রদ্ধা তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর 
নিকটে গ্রিয়া নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে 
তু হইয়। বিঞুণ কহিলেন আমি তোমাদিগের তেজ বৃদ্ধি 
করিয়া দিতেছি, তোমর1 অনুরদিগের সহিত মিলিয়। 
ক্ষীর সমুদ্রে সর্বপ্রকার ওষধি নিক্ষেপ কর, পরে মন্দর 
পর্ববতকে মন্থুন-দণ্ড ও বাস্ুকিকে রঙ্জু করিয়। অমুদ্র-মস্থন 
কর, অন্রদিগ্ের সাহায্য লইবাঁর নিমিত্ত তাহাদিগকে 
কহিবে যে, তোমরাও অশ্তের সমান ভাগ পাইবে 
এবং তাহা পাঁন করিয়। তোমরাও অমর হইতে পারিবে। 
পরন্ত অনুরেরা কেবল পরিশ্রমেরই ভাগী হইবে, তাহারা 
যাহীতে অমৃতপান করিতে ন! পাঁয় তাহার উপায় আমি 
করিব। বিষ্ণুর এই পরামর্শানুমারে দেবগণ দৈত্য দানৰ 
দ্িগের সহিত সদ্দিচ্থাপন করিয়। নানাবিধ ওষধি আনয়ন 
পূর্বক ক্ষীর সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। পরে মন্দরকে দ্ 
ও ৰানুরিকে রঙ্জু করিয়৷ সমুদ্র-মন্থনে প্রবৃত হইলেন। 
প্রথমে দেবতারা অর্পের মুখের দিক্‌ ধরিতে যান, 
তাহাতে অনুরের কহিল আমর! মুখের দিক্‌ ধরিব, 
অমঙ্গল সর্পের পুচ্ছদেশ আমরা কদাচ ধরিতে পারিব 
না। বিষণ তাহ! শুনিয়। সহান্যবদনে দেবতাদিগ্নকে 
*পুচ্ছ ধরিতে বলিলেন, দেবতার! পুচ্ছ ও অন্ুরেরা মুখের 
দিক্‌ ধরিল, মন্থন আরম্ভ হইল। বাঁমকির নিশ্বাস সহ 


5৮ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত । 


বহ্ছি নির্গত হইয়া অগ্ুরেদিগকে নিস্তেজ করিতে লাগিল, 
পরন্ত এ নিশ্বাস বারুতে নিক্ষিপ্ত হইয়! মেঘগণ পুচ্ছদেশে 
গিয়া বর্ষণ করায় দেবতারা আপ্যায়িত হইতে লাগিলেন। 
বিশু স্বয়ং কৃম্মমুর্তিতে পৃষ্ঠদেশে এ মন্দর পর্বত ধারণ 
করিয়া রহিলেন, অপর এক মূর্তিতে দেবতাদিগের মধ্যে. 
থাকিয়া এবং বিভিন্ন মূর্তিতে অনুরদিগের মধ্যে থাকিয়া 
বান্ুকিকে টানিতে লাগিলেন । বিষ আবার অন্য এক'টা 
বৃহৎ মূর্তিতে পর্বত চাঁপিয়া রাখিলেন। এইরূপে সমুদ্র- 
মন্থন হইতে লাগিল, ক্রমে নানা বস্তু উৎপন্ন হইল। 

উৎপন্ন দ্রব্যের সংখ্যা, এবং উৎপত্তির পেঁ্বাপর্য্য 
সকল পুরাণে সমান নহে। মহাভারতের মতে অগ্রে চন্দ্র 
উঠেন, পরে লক্ষী, ক্রমে সুরা, কৌ ন্ততমণি, উচ্চৈঃশ্রব1 
অশ্ব, পারিজাত বৃক্ষ, সুরতী গাভী, ধন্বস্তরি, অন্থতঃ ও 
কাঁলকুট বিষ উৎপন্ন হয়। ভাগবতে, অগ্রে কালকুট, পরে 
সুরভী গাতী, তৎপরে উচ্ৈশ্রবা। তৎ্পরে এরাবতহস্তী, 
তৎপরে কৌন্ততমণি, পরে পারিজাত রৃক্ষ,তৎপরে অপ্নরা- 
গণ, অন্তর লক্ষী, পরে বৈজয়ন্তী,অবশেষে অমৃত । 

' বিঞুপুরাণের মতে অগ্রে শুরতী গাভী, পরে বারুণী 
অর্ধাৎ দুরা, তৎপরে পারিজাত, পরে অন্ধরাগ্ণ, তাঁহার 
পর চন্দ্র, পরে কালকুট বিষ, তৎপরে ধন্ন্তরি (হস্তে 
অহুতপূর্ণ কমণ্ডলু) বর্বশেষে লক্ষ্মী। 

 মৎস্তপুরাণে লিখিত আছে,অগ্রে কালকুট,পরে ক্রমে 
রাঃ উৈঃশ্রবা. কৌন্তত) চন্দ্র, ধস্তরি (হস্তে অহত ) 
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লম্বমী,অপ্দরাগণ,সুরতভী,পারিজাত, এরাবত, বারুণ-ছত্র, 
এবং কর্ণাভরণ, যাহা ইন্দ্র গ্রহণ করিয়া অদিতিকে দেন। 

পম্বপুরাঁণের মতে অগ্রে কালকুট পরে ক্যেষ্ঠা অর্থাৎ 
অলঙ্ষমী, তৎ্পরে ক্রমে বাঁরুণী, নিদ্রা, অগ্দরাগণ, 
এরাবত হস্তী, লক্ষ্মী, চন্দ্র, এবং ত্ুলসীরৃক্ষ উত্পন্ন হয়। 

লক্ষণী সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া বিঞুর বক্ষস্থলে 
গিয়া অবস্থিত হইলে দেবগ্ণ পরিতৃষ্ট হইলেন, পরন্ত 
বিগ্রচিত্তি গ্রভৃতি দৈত্যগণ লক্ষমীকে বিমুখী দেখিয়া 
্ুনধ হইয়া বলপূর্ব্ক ধন্বস্তরির হস্ত হইতে অন্ত হরণ 
করিতে চেষ্টা করিল। অনন্তর বিষণ নিজে মোহিনী 
মূর্তি ধারণ পূর্বক দৈত্য দানব দিগ্রকে মুশ্ধ করিয়া অহ্থত 
গ্রহণ পূর্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে সমর্পণ করিলেন, তাহারা 
তৎক্ষণাৎ তাহ! পাঁন করিয়া ফেলিলেন | বঞ্চিত অশুর- 
গ্ণ অস্ত্র ধারণপূর্ব্ক দেবতাদিগকে আক্রমণ করিল, 
কিন্তু অমৃত পানে দেবতারা বলিষ্ঠ হওয়াতে অ্থুরেরা 
তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিল না। অস্গরেরা 
তাড়িত হইয়া! পাঁতীলতলে প্রবেশ ও দিগ্দিগন্তে পলা- 
য়ন করিল। তদদবধি ব্রৈলোক্য পুনঃ শ্তরীপ্রাপ্ত হইল, 
ইন্রাদি দেবতার! স্ব স্ব পদ পুনঃ লাভ করিয়া সুখে অব- 
স্থান করিতে লাগিলেন । 

মহাভারতে এবং অন্য কোন কোন পুরাণে ইহাও 
লিখিত আছে যে, অহ্ছত ব্টনকালে রাহুনামে এক অনুর 
দেবতার মূর্তি ধারণ পূর্বক দেবতাদিগের মধ্যে উপবেশন 
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করাতে অহ্থতৈর অংশ প্রাপ্ত হয়। সে তাহা পাইয়াই 
তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে, অন্ত তাহার গলাঁধকরণ না 
হইতে হইতে, চন্দ্র ও সুর্য বলিয়া দেওয়ায় বিঝু তৎক্ষণাৎ 
সুদর্শন চক্রে তাহার মস্তক ছোবন করিয়া ফেলেন, কিন্তু 
অশ্থত ভক্ষণে অমর হওয়াতে তাহার হ্বত্যু হইল না, 
মুখমণ্ডল রাহুগ্রহ হইয়া আকাশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। 
তদ্বধি চন্দ্র সুর্ধ্যের প্রতি তাহার দ্বেষতাব জন্মিল। এই 
জন্য সেচন্দ্র সুর্য্কে সময়ে দময়ে গ্রাস করিতে উদ্যোগ 
করে। 
রাঁমায়ণে সমুদ্র-মন্থমের বিষয়ে এইরূপ লেখা আছে। 
পুরাকাঁলে দেব ও দৈত্যগণ অজর ও অমর হইবার নিমিত্ত 
ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিয়া অহ্থত তক্ষণ করিতে মন্ত্রণা 
করিলেন, এবং মন্দর পর্বতকে মন্থান-দণ্ড ও বাসুকিকে 
.ররজ্জু করিয়া সহত্র বৎসর মন্থন করিলেন ; পর্কবতে শরীর 
ঘর্ষণ হওয়াতে ক্রেশে বান্থকির মুখ হইতে কালকুট 
নির্ণত হইল। তাহাঁতে জগন্দাহ হয় দেখিয়া দেবতাদিগের 
অনুরোধে মহাদেব তাহা ভক্ষণ করিলেন। বিঞুও কচ্ছপ 
মূর্তি ধরিয়া পৃষ্ঠে মেই মন্দর পর্বত ধারণ করিয়া রহি- 
লেন। পুনর্ধবার সহত্র বৎসর মন্থন করায় অমুদ্র হইতে 
দণ্ু-কমণ্ডলু-ধারী আধুর্ক্েদময় ঘ্বন্তরি উঠিলেন, পরে 
ষ্টি মহত অগ্গরা উঠিল। তাহাদিগকে কেহই গ্রহণ 
না করায় তাহারা দাধারণী হইয়া রহিল। অনন্তর বরু- 
থের কন্যা বারুণী উঠিল) সুর ভাহার অপর নাম। 
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দেবতার! তাঁহাকে গ্রহণ করাতে নুর নাম পাইলেন। 
দৈত্যেরা গ্রহণ করিল না বলিয়া তাহাদিগের অন্ুরে 
নাম হইল। দেবতারা বারুণী প্রতাবে হৃউ পু$উ ও 
বলিষ্ঠ হইলেন। বারুণীর উৎপত্তির পর উচৈঃশ্রবা, 
কৌস্তভমণি ও সর্ব শেষে অহ্থত উঠিল। বায়পুরাণে 
১২ প্রকার দ্রব্যের উৎপত্তির কথা৷ লিখিত আছে।-_. 
মহাভারত, ভাগবত, রাম।য়ণ, পদ্মপুরাণ, মংস্য পুরাণ, বিষ্টপুরাণ, 
বাসুপুর।ণ, তথ| অগ্নিপুরাণ। 

অমৃতকণ্প ॥ মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণদিগে জন্মুনামে 
অতি মনোহর এক রৃক্ষ আছে, তাঁহার ফলের নাম 
অশ্থতকপ্প। এঁ ফল কণ্পরক্ষের ফলের ন্যায় ।-ব্রঙ্গাণ্ত- 
পুরাণ। ভবিষ্যপুরাঁণে লিখিত আছে, উক্ত জনুরাক্ষের 
ছায়া লক্ষযোজন ব্যাঁপিয়া পড়ে, তাহার ফল হক্তিতুল্য 
বৃহৎ এবং কৃষ্ধবর্ণ,এ ফলের রস পৃথিবীতে পতিত হইলে 
সুর্যের উত্তাপে স্বর্ণ হয়। অপর বিষয় জম্বশবে দ্রব্য । 

অমৃতা । নদী বিশেষ এই নদী প্রক্ষত্বীপে আছে। 
তথায় সাতটা প্রধানা নদ্রী,অহ্ৃতানদী তন্মধ্যে ষ্ঠী। যাহারা! 
সকল নদীর জল পান করে তাহারা সর্বদা পরিতৃপ্ত 
ও সন্তউ থাকে; তাহাদের হ্বাসাবস্থা ও বৃদ্ধি অবস্থা 
ঘটেনা ।__বিষুঁপুরাণ, তথা ভগবতীভাগবত। 

অমৃতাব্ধি। ক্ষীরসমুদ্রের অপর নাম।-_বিষুপুরাপ। 

অমৃত্ত। | নদী বিশেষ । এই নদী প্রক্ষদ্বীপে আছে।-_- 
ভগবভীতাগৰত। তগ্নবতীভাগবতে প্লক্ষদ্বীপন্ছ সণ্ত নদীর 


চে 
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নাম শিবা, ভরা, শান্তা। ক্ষেমা, অমৃতা, অমুন্তা এবং 
অভরা। পরন্ত বিঞুপুরাণ মতে এই অপ্ত নদীর নাম অনু- 
তণ্তা, শিখী, বিপাশা, ত্রিদিব ক্রুমু, অহ্থতা ও সুরত! । 
অমোধা। শান্তন্খধির পত্তী। ইনি ত্রক্মপুল্র নদের 
জননী। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, ব্রদ্মা একদ! 
হসারূঢ হইয়া ভ্রমণ করত শান্তনুখধির আশ্রমে উপ- 
স্থিত হন, খধি তকালে বনে গিয়াছিলেন; অমোঘ একা- 
কিনী আশ্রমে ছিলেন। ব্রহ্মা তাহার রূপলাবণ্য নিরীক্ষণে 
মুগ্ধ হইয়া অভিলাষ প্রকাশ করেন। তাহাতে অমোঘ 
ক্রোধাস্বিতা হইয়া ব্রদ্ধাকে শাঁপ দিতে উদ্যতা হন। ব্রহ্মা 
ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া যেমন পলাইবেন, অমনি তাঁহার 
করহাঁটক তুল্য তেজ আশ্রম দ্বারে ভূতলে পতিত হইল। 
পরে শাস্তন্ন আশ্রমে আদিলে অমোঘা তাহাকে তাবৎ 
বৃত্তান্ত কহিলেন। তাহীতে শান্তন্ন উত্তর করিলেন ব্রদ্ধার 
অভিলায়ে তোমার অনভিমতি প্রকাশ ভাল হয় নাই, 
ইত্যাদি। অনন্তর মেই তেজ* সম্পর্কে অমোঘার গর্ভ 
হয় এবং প্রনবকাঁল উপস্থিত হইলে জলরাশি মহ একটা 
পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, এ পুত্র ব্রহ্মার সদৃশ । শান্তনু তদর্শনে 
একটা কুও করিয়া তন্মধ্যে পুভ্রসহ এ জল রাখেন ; পরে 
এ কু্ডের জল প্ররৃদ্ধ হইয়া ক্রমে পাতাল পর্য্যন্ত প্রবেশ 
করে। এ কুণ্ডের নাম ব্রহ্মকুণ্ড এবং এ কু হইতে যে 
ন্‌ নির্গত তি হয তাহার নাম ব্র্দপুত্র। | 


ত্র ঙ্ধপূত্র ন নদের দের উংপৃতির লৃবিশেষ বিবরণ কালিকাপুরাণে আছে, কিন্তু 
ডাহা শ্রকাঁশযোগা নহে । 
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অন্বরীষ। নুর্যযবংশীয় রাজা বিশেষ । ইনি নাঁভা- 
গের পুত্র ।-_মহীভারভ তথা মৎস্য ও বিষুপুরাণ। ভাগবতে 
অন্বরীষ রানার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,__অম্বরীষ 
অপ্তদ্বীপ অসাগরা পৃথিবীর রাজা ও পরম বৈষ্ণব 
ছিলেন। ইনি দর্ধদা দান ধ্যান জপ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
করিতেন, প্রচুর দক্ষিণ! প্রদান পূর্বক অনেক অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিয়াছিলেন, নিজ পত্তীর সহিত নিয়ত ভক্তি 
ও তপন্তা দ্বারা ইফদ্েবতার উপাঁসনা করিতেন। 
কি এম, কি স্ত্ীপুত্রাদি পরিবার, কিছুতেই তাহার 
মন আকৃষ্ট হইত না। এমনকি, তাহার নিজ শরীরের 
প্রতিও আস্থা ছিল না। বিঞু তাহাকে অত্যন্ত তক্ত 
জামিয়া নিজ সুদর্শন চত্রকে তাহার শরীর রক্ষার্থে 
নিযুক্ত করেন। কিছুদিনের পর অন্বরীষ সম্থৎসর পর্য্যন্ত 
দ্বাদশী ব্রত করিলেন; পরে কার্তিক মাসের দ্বাদশী 
ভাহার ব্রত সমাপনের দিন আনিয়া উপস্থিত হইল। 
তিনি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া সেই দিনের প্রাতে ম্বান 
পৃজাদির পর ৩৬টী গাভী ত্রাক্ষণগণকে দিলেন, এবং 
নানাবিধ মিউদ্রব্যে তক্তিভাবে অনেকগুলি ব্রাঙ্ষণ ভোজন 
করাইলেন, সর্বশেষে ভীহাদিগের অনুমতিতে আপনি 
পার করিতে উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহর্ষি 
দু্বানা আমিয়৷ অতিথি হইলেন, রাজ তৎক্ষণাৎ পারণ 
পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে পাদ্য অর্ধ আসন দানাদি, 
করিয়া আতিথ্য করিলেন, এবং ভীহীকে ভোজন করিতে 
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অন্নুরোধ জানাইলেন | ছুর্বাসা তাহা স্বীকার পূর্ব্বক 
যমুনাতে স্নান করিতে গমন করিলেন, কিন্ত আঁমিতে বিলম্ব 
হইতে লাগিল। রাঁজ! চিন্তা করিলেন ছুর্বাসাকে নিমস্ত্রণ 
করা হইয়াছে, ভোজন ন! করাইয়া! কি রূপে স্বয়ং পারণ। 
করি, কিন্ত আবার দ্বাদশী অপ্পক্ষণ মাত্র আছে, দ্বাদশী 
পরিত্যাগ করাই বা কিরূপে হইতে পারে । রাজা অস্বরীষ 
বনু বিবেচনার পর ত্রাঙ্ষণদিগের ব্যবস্থা লইয়া কিঞ্চিৎ 
জল মাত্র পান করিলেন, যেমন জলপাঁন করিলেন এমন 
সময়েই ছূর্ববাসা আনিয়া উপস্থিত। রাজ! অগ্রে ভোজন 
করিয়াছেন তিনি যোগ দ্বারা ইহা জানিয়া অত্যন্ত 
ক্রোধাস্বিত হইলেন, ক্রোধে একেবারে তিনি জ্বলিয়া 
উঠিয়া কহিলেন, অরে হুর্তি! আমি ব্রাঙ্ধণ, অতিথি, 
আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভৌজন.না করাইয়। শ্বয়ং তোজন 
করিয়াছিন্‌, ছুরাত্বা! এই তোকে প্রতিফল দি বলিয়া 
ক্রোধে আপনার মস্তকের একটা জটা ছিড়িয়া ফেলি- 
লেন। তৎক্ষণাঁৎ তাহা হইতে একটা উগ্রদেবতা জন্সিল, 
মে অতি ভয়ানক, কাঁলানল তুল্য । এ দেবতা খড়া হস্তে 
রাজার প্রতি ধাবমান হইলেও রাঁজা শরীর বিনশ্বর 
ভাবিয়া তীত হইলেন না, সেই স্থানেই কৃতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডায়মান রহিলেন। এমন অময়ে সুদর্শন চক্র আবির্ভূত 
হইয়! সেই উগ্র দেবতাকে তন্মসাৎ করত ছূর্বাসার প্রতি 
ধাবমান হইল দেখিয়! ছুরববান। পলায়ন করিলেন, চক্রও 
ভীহীকে সংহার করিতে চলিল। হুর্বাা ক্রমে সুমেরু- 
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কুঞ্জের চতুর্দিক, আকাশ, সপ্ত পাতাল, অপ্ডত্বীপ ও মপ্ত- 
লোক ত্রমণ করেন, চক্রও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। 
পরে ছুর্ভাগা দুর্ববানা স্বর্গে গিয়া দেবতাদিগের শরণাগত 
হইলেন, কিন্তু কেহই তীহাকে রক্ষা করিতে মাহসী হইলেন 
ন!। ব্রন্া কহিলেন, আমার সাধ্য নহে, আমার এই ্রক্ষ- 
লোক প্রভৃতি যযদয় ব্রদ্ধা্ড ধাহার কটাক্ষে জন্মে ও 
খ্হীর পায়, আমরা ফাহার আজ্ঞানুবত্তা, তুমি তাহার 
তক্তের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছ, তোমার নিস্তার নাই। 
মহাদেবও তাহাই বলিয়া ডীহাকে বির শরণাগত হইতে 
কহিলেন। পরে ছুর্বাসা আপনার প্রাণরক্ষার্থ বিফুর 
নিকটে গিয়া নানাবিধ স্তব করিলে তিনি কহিলেন, আমি 
ভক্তের অধীন) আমার কোনই ক্ষমতা নাই, অতএব তুমি 
মেই নাঁতাগণপুত্র অস্বরীষেরই শরণাগত হও, নতুবা! কেহই 
তোমাকে রক্ষ। করিতে পারিবে না| ছুূর্ববাসা অন্পায়ে 
তাহাই স্বীকার করিয়া অস্বরীষ রাজার নিকটে আজিলেন, 
আলিয়৷ তাহার চরণ গ্রহণপূর্ববক রোদন করিতে লাগ্ি- 
লেন ; অনন্তর রাজ অম্বরীষ নানাবিধ স্তব করিয়া সুদর্শন 
চত্রকে ক্ষান্ত করিলেন। সুদর্শন অন্তর্থিত হইলে অন্বরীষ 
ভুর্বানাকে অনুনয় বিনয় করিয়া সম্যোষ গ্রদানপূর্ব্ক 
ভোজন করাইয়! স্বয়ং যথাবিধি পারণ। করিলেন। এইরূপ 
নানা কার্য্যদ্বারা রাজ! অস্বরীষ বিলক্ষণ বশ উপার্জন 
করিয়া শিয়াছেন। 
অন্বরীয। খযিবিশেষ। ইনি পুলহ নামক ব্রষর্ষির 
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পুজ্র।__বায়ুপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ। এই পুরাঁণদ্বয়ে পুলহের 
কর্দম,অস্বরীষ, সহিষু এবং বনকপিবান, এই চারিপুল্র ও 
পীবরী নামী এক'টী কন্যার উল্লেখ আছে। ভাঁগবতে, 
কর্মশরেষ্ঠ, বরীয়ান্‌ ও সহিঝু, এই তিনটা মাত্রের নাম দৃ্ট 
হয়। বিষুপুরাণের মতে আবার, পুলহ খধির রসে 
ক্ষমার গর্ডে তিনটী পুত্র জন্মে ইহাদিগের নাঁম কর্দিম 
( পাঠীন্তরে কর্মশ ) অর্রীবান্‌ ও সহি | 
_ অন্বরীষ। মান্ধাতার পুত্র ঃ ইনি বিল্দুমতীর গর্ডে 
জাত।_ভাগবত ও বিষুপুরাপ। পরস্থ ব্রন্ম ও আগ্মিপুরাণে 
অস্বরীষের নাম দু হয় না। মৎস্তপুরাণে অন্বরীষের 
পরিবর্তে ধর্মমেন লিখিত আছে। 
অন্বরীষ। প্রন্থুশ্রুতের পুত্র ।_ রামায়ণ। 
অস্বষ্ঠ | দেশবিশেষ ও জাতিবিশেষ ।__মহাভারত,তথ 
বিষুপুরাণ। অম্ষ্ঠদেশ পঞ্জাবের অস্তঃপাতি; এই দেশ- 
বাসির! ক্ত্রিয়ছিল। বোধ হয় শ্রীক্‌ এরন্থকর্তাদিগের 
পুস্তকে আম্বাষ্ঠাই নামে যে জাতির উল্লেখ আছে, তাহা 
এই জাতি হইবে। তবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে, ক্ৃতমালা, 
তাতরপর্ণী ত্রিসামাঃ কুল্যা, ও অম্ুবাহিনী, এই মকল 
নদীর তটে মদ্র, রাম, অন্বষ্ঠ ও পারসিক প্রভৃতি জাতি 
বাস করিত। বরাহমংহিভীতে লিখিত আছে অন্বষ্ঠজাতি 
তারতবর্ষের মধ্যম দেশবাসী ছিল,পরন্ত মহাভারতের মতে 
উহ্থারা উত্তর দেশবা নী,এবং নকুল দিশ্বিজয়কাঁলে অপরা- 
পর জাতি মধ্যে এই অন্বষ্ঠদিগকেও পরাজয় করেন। 
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_ অন্বষ্ট॥ মুতে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের রসে 
বৈশ্ঠার গর্তে জাত সন্করজাতি অন্বষ্ঠ। ; ও 
অন্বা। কাঁশীরাজের জ্যেষ্ঠাকন্যা। . কাঁশীরাজ 
আপনার অস্বা আহ্বকা ও অস্বালিকা নামে তিন কন্যার 
বিবাহার্থ একটা হ্বয়স্বর ভা করেন। সভাতে নানীদিগ্‌ 
দেশীয় রাঁজা ও বীরপুরুষ নকল আগমন করিলেন। 
কন্যার সতামধ্যে আমিয়াছে এমন সময় তীয় তথায় 
গিয়া! উপস্থিত হইলেন।: ভীয় স্বয়ং বিবাহ করিবেন. না, 
প্রতিজ্ঞ! ছিল,তিনি তাহার বৈষাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্ষ্যের 
বিবাহ দিবেন মানসে দেই তিনটা কন্যা হরণ করিয়া, 
রথে উত্তোলন করিলেন এবং কহিলেন, আমি এই কন্যা, 
হরণ করিয়া লইয়া যাই, যদি কেহ সমর্থ হও যুদ্ধ করিয়া 
প্রত্যাহরণ কর। এই কথ! বলিলে সকল রাজার তাহার 
রথ বেন করিয়া অস্ত্বর্ষণ করিতে লাঁশিল। ভীয় অত্যন্ত 
বীর, তিনি বাহুবলে সকলকেই পরান্ত করিয়া! স্বদেশাতি- 
মুখে চলিলেন। শান্বরাঁজ1ও পথিমধ্যে উপস্থিত “হইয়া 
ভীয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তীয় 
তীহাকেও পরাঁভৰ করিয়া. কন্যাদিগকে হন্তিনাপুর-রাজ- 
ধানীতে লইয়া গেলেন। পরে বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের 
উদ্যোগ হইলে অন্বা সভামধ্যে কহিলেন, আমি পুর্বে 
শাল্রাজাকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমার পিতারও' 
অনুমতি ছিল যে শালুরাজাকে আমি বরণ করিব, আপ- 
নারা ধর্দজ্ঞ, এক্ষণে যাঁহা কর্তব্য আমাকে অনুমতি দিন্‌, 
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এই কথা শুনিয়! ভীম মতাস্থ সমস্ত লোকের মন্ত্রণীন্ুসারে 
ও মাতা অত্যবতীর আজ্জায় অস্বাকে শান্বরজার নিকটে 
যাইতে অনুমতি দিলেন। অশ্ব! শালুরাজার সমীপে 
গমন করিলে তিনি আর তাহাকে গ্রহণ করিলেন না। 
অস্বা অতি কাঁতরস্বরে কহিলেন, ষদি আঁপনি আমাকে 
বিবাহ না করেন, তথাপি আমাকে আশ্রয় দিন, শাল 
কিছুতেই সম্মত না হইয়৷ তাহাকে বলিলেন, ভীম যখন 
তোমাকে হরণ করিয়াছে, তখন তাহারই নিকটে যাও, 
আমি তোমাকে চাই না। অম্বা মকরুণ বচনে রোদন 
পূর্বক কহিলেন, তীয় আমাকে বলপূর্ধবক হুরণ করিয়া- 
ছিল বটে কিন্তু নিজের নিমিত্ত করে নাই) তাহার ত্রাতাঁর 
সহিত আমার বিবাছ দিবার মানসেই আমাকে হরণ 
করিয়াছিল। বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে আমি তাহাতে 
সম্মত না হইয়া কহিলাম, আমি শালুরাজাকে মনে মনে” 
বরণ করিয়াছি। আমি এই কথা বলিব! মাত্র ভীয় আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া আপনকাঁর নিকটে আজিতে অনুমতি 
করিয়াছেন। অতএব হে ধর্মজ্ঞ! আপনি এই অধীন! 
দানীকে পরিত্যা করিবেন ন1। অন্ব। ইত্যাদি নানা প্রকার 
অহৃনয় করিলেও শালুরাজ। তাহার চারিব্রদোষ আশঙ্কা 
করিয়া, বর্প যেমন শরীরের ত্বক একবার পরিত্যাগ করিয়া 
আর গ্রহ্ণ করে না, মেইরূপ কোন প্রকারেই তাহাকে, 
গ্রহণ করিলেন না, অনুচর দ্বার। তাড়াইয়া দিলেন। শালু 
গ্রহণ করিলেন না, তখন অন্ব! নিরাশ! হইয়া চতুর্দিক্‌ শুন্য 
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দেখিলেন, এবং কুররী-পক্ষির ন্যায় করুণস্বরে রোদন 
করত তথ! হইতে গ্রতিগযন করিলেন। পথে গিয়া চিন্তা 
করিতে লাগিলেন, এ কি? এই অবিবেচক নির্দিয় শাক 
আমার মনোগত ভাব বুঝিল না, আমাকে পরিত্যাগ 
করিল। হায়! কি দুর্ভাগ্য, এক্ষণে আমি কি করি, কোথা 
বাই, নেই হুউচেতা। ভীয়ই আমার এ মনন্তাপের কারগ, 
তাহার নিকটে আর যাইর না। পিতাও অবিবেচক, স্বয়- 
স্বরের আড়ম্বর করিয়া আমার এই ছুঃদহছুঃখের কারণ 
হইয়াছেন, তাহার বাঁটাতেও আর যাইব না। কাহাকেও মুখ 
দেখাইব না, তপোঁবনে গিয়াই দেহ ত্যাগ করিব। অস্বা 
ইত্যাদি চিন্তা করত মুনিদিগের আশমে গমন করিলেন। 
সেহ্ছানে গিয়া! তপন্থবিগণে পরিবেষ্টিত শৈথাৰত্য নামে 
একটা বৃদ্ধ তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাঁহাকে 
আত্ম পরিচয় প্রদান পুর্ববক নিজ হুঃখ সমস্ত বর্ণন করিয়া 
তপস্ত। করিৰার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি অত্যন্ত 
ছুঃখিত হইলেন। অন্যান্য তপস্বীরাও সকরুণ হইয়] কেছ. 
তাঁহাকে পিতার নিকট যাইতে কহিলেন, কেন শান 
নিকটে পুনর্বার যাইতে, কেহুৰ! ভীন্ব সমীপে গমন 
করিতে অনুরোধ করিলেন ; এবং তাহারা সকলেই রুহি- 
লেন, স্বাজকন্যে! তপক্য! কঠিন কর্ম তুমি অতি সুকুমারী, 
কখনই একার্ষ্ে সৃমর্থ। হইবে না, অতএব নিরৃত্কা হও). 
কিন্ত অন্ব। সে সকল কথ কোনমতেই স্বীকার করিলেন নাঃ 
তপমঃ করিতেই ক্ষির করিলেন। এই সময়ে রীজর্ি 
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হোত্রবাঁহন তথায় আগমনপূর্ববক পরিচয় পাইয়া অস্থাকে 
ক্রোড়ে করিয়৷ লইলেন এবং কহিলেন, বসে! আমি 
তোমার মাভামহ, কেন তুমি রোদন করিতেছ? আমার 
নিকটে সবিশেষ বল, আমি তোমার ছুঃখ দুর করিব।, 
পরে অস্বা, আদ্যোপান্ত কলি বলিলে উক্ত রাজর্ষি 
অত্যন্ত ছুঃখিতান্তঃকরণে অম্বাকে নানারূপে সান্তনা 
করত কহিলেন, বাছা ! -তপস্তা৷ করা এখন কর্তব্য নহে, 
তুমি আমার কথা শুন, পরশুরামের নিকটে এখনি গমন 
করিয়া স্রীহীরই শরণাগত হও, তিনি তোমার এই মনো- 
ছুঃখ দুর করিবেন। পরশুরাম কোন স্থানে আছেনঃ ইহা 
জিজ্ঞানা করায় কহিলেন, তিনি মহ্ত্দ পর্বতে থাকেন। 
অন্ব! তৎক্ষণাৎ মহ্েন্দ্রচলে গ্মনোদ্যতা হইলেনঃ 
এমত সময়ে পরশুরামের প্রিয় অনুচর অক্কতত্রণ হঠাৎ 
মনে স্থানে আসিয়। উপস্থিত হন, এবং পর দিন প্রাতে 
পরগুরাম তথায় আঁসিবেন এই কথা৷ কহেন। ন্ুতরাং 
অন্ব। সেই রাত্রি মেই আশ্রমেই যাপন করিলেন। রাত্রি 
প্রভাত হইলে পরশুরাম আশ্রমে আদিলেন। নকল 
পসরা তাঁহাকে প্রণতি পূর্ব আতিথ্য প্রদান করিলে 
তিনি নুখাঁসনে উপবিষ হইলেন। কিঞ্চিৎপরে রাজর্ধি 
হৌন্রবাহন অ্বার পরিচয় দিলে অস্থা তাহার নিকটে 
রোদন করিতে লাগিলেন। পরশুরাম তাহার রোদনের 
কারণ জিজ্ঞাস! করিলে হো্রবাঁহন কহিলেন, ইনি আমার 
দহিত্রী কাশীরাজের জ্যোন্ঠা কন্যা, শালুরাজাকে বর- 
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মাল্য দিতে ইহার মানস ছিল, কিন্তু ইহার পিতা! 
বয়্বরের উদ্যোগ করেন। সতা হইলে ছূরবৃত তীয় ইহ্ীকে 
ও ইহার ছুই ভগিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, কিন্ত নে 
ইন্ঠীকে বিবাহ করিল না) কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ইহার 
ছুইটা ভগিনীর বিবাহ দিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করি- 
য়াছে। পরে ইনি শান্বরাজার নিকটে গেলে শাল্বও 
অন্যে হরণ করিয়াছে বলিয়। ইহাকে আর গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা করিল না, দেশ হইতে দুরীকৃত করিয়া দিয়াছে। 
এক্ষণে ইনি অপমানে ও অভিমাঁনে অতীব কাতর হই- 
যাছেন, আপনার শরণাগতা হইলেন, আপনি ইহার 
মনোছুঃখ দূর করুন। রাজর্ষি এই কথা কহিলে অন্বা 
পরশুরামের চরণ ধারণ পর্ব্বক অত্যন্ত রোদন করিতে 
লীগিলেন। তাহার অপমান ও রোদন দেখিয়! পরশুরাঁম 
ক্রোধ ও মোহের বশীভূত হইলেন এবং কহিলেন, চলো, 
আমার সঙ্গে চলো, আমি হন্তিনাতে গিয়া ভীয় 
তোমাকে যাহাতে গ্রহণ করে তাহাই করিব, নতুব! 
আমি ক্ষত্রিয়ান্তক ; এখনি ভীয়কে সংহার করিয়া 
তোমার মনোহ্ঃখ দুর করিব। অস্বা এই কথা! শুনিয়া 
পরম ষন্তোষে তাঁহার সহিত তীয় সমীপে .চলিলেন। 
পরশুরাম. তীয়ের গুরু ছিলেন, তিনি হল্তিনাপুরে 
গিয়া উপস্থিত হইলে ভীয় অতি সমাদরে পরগুরামের 

চরণ-বন্দনাদি করিলেন, পরে পরশুরাম...তীযবের প্রতি 
গ্রহণ করিতে, আদেশ .করিলে ভীব স্বীকার 
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কারিলেন না) তীহাতে পরশুয়াম জু্ধ হইয়া ভীয়ুকে 
বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন।' ভীম গুরুর সহিত যুদ্ধ 
কাঁরতে একান্ত অসম্মত হইলে ও ক্ষম! প্রার্ধনা করিলেও; 
পরশুরাম কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না, সুতরাং উভয়ে 
যুদ্ধারস্ত হইল। ২৩ দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর পরশুরাম 
পরাজিত ও ভীম জয়ী হইলেন। পরে পরশুরাম অন্বাকে 
কহিলেন আমি তীয়ের নিকটে পরাস্ত হইলাম) উনাকে 
বিনাশ করিতে পারিলাম না, তুমি তপস্তা করিয়া 
মহাদেষের নিকটে বরগ্রাপ্ত হওত ত্বকে বিনাশ করিও, 
ইহা! কহিয়া অস্বাকে বিদায় করিলেন। অন্বা তদবধি 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তীয্ের বধ নিমিত্ত তপস্া করিতে 
গ্রমন করিলেন, অনেকে নিবারণ করিয়াছিল, কাহারও 
কথ। ন। শুনিয়া যমুনাতীরে গিয়া মহাদেবের তপস্থা 
আরস্ত করিলেন। গলিত পত্র ভক্ষণ বাু ভক্ষণ, 
ক্রমে অনাহার-ত্রত পর্যান্ত করিতে লাঁগিলেম। এক চরণে 
ও অঙুষ্ঠ মাত্রে দণ্ডীয়মানা থাকিয়া এ যমুনাতীরে প্রথমে 
দ্বাদশ বদর তপস্যা করেন। পরে মন্দীশ্রমে, উলুকের 
"আশ্রমে, চ্ঘমের আশ্রমে, ব্রন্মাশমে। প্রয়াগে। দেবারণো, 
ভোঁগবতীতীর্থে, কৌশিকের আশ্রমে, মাগুব্যের জাশ্রমেঃ 
দিলীপের আশ্রমে, রামহদে, এবং কৌঁরবযপ্রস্ৃতির 
আশ্রমে ঘোরতর কঠোর তপন্তা করিয়া বেড়াইতে 
লীগিলেম। একদা গন্গী অস্বাকে কহিলেন, রাজকন্যে !' 
কি কীরণে তূমি এত ক্লেশি করিতেছ? তীম্ম আমার 


পৌরাণিক ইতিবৃন্ধ। ৯৩. 


গুজ্র। তাঁহাকে কখনই বিনাশ করিতে পারিবে নাঃ 
ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরান যাহার নিকটে পরাস্ত, হইয়াছেন, 
তুমি স্ত্রীলোক হইয়া তাঁহার কি করিবে? অতএব নিৰৃতবা 
হও। অস্বা তাহা শুনিলেন না, তাহাতে গঞ্জ! ক্রোধে 
কহিলেন, তুমি যি পুনর্ধবার এস্থানে তপস্য! কর, তৰে 
তোমার শরীর নদী হইয়া যাইবে । এইরূপ শাপ প্রদান 
করিয়া গঞ্জ! অস্বাকে বিস্তর ভয় দেখাইলেন; কিন্ত 
অন্বা কিছুতেই নিরত্তা হইলেন না। অনন্তর তাহার অর্াঙগ 
নদী হইয়া গেল, তথাপি অপর অর্ধ শরীয়ে অন্বা 
তপস্ত। করিতে লাগিলেন। বন্ছকালের পর মহাদেব পরি- 
তু হইয়া সাক্ষাৎ হইলেন, এবং বর প্রার্থনা করিতে 
কহিলেন, অস্বা ভীম্বকে বিনাশ করিব এই বর চাহি- 
লেন, তাহাতে মহাদেব কহিলেন, তুমি এদেহে তীয়কে 
বিনাশ করিতে পারিবে নাঃ জন্মান্তরে ভ্রুপদরাজার 
কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্বক পুরুষতাবে অবস্থিত হইয়া 
ভীয্কের বধের কারণ হইবে, ইহা কহিয়৷ মহাদেব অস্থর্িত 
হইলেন। অস্বা। তহুক্ষণাৎ চিতা রচনা করিয়া ছয়ং অগ্টি 
গ্রদানপূর্ববক তাহাতেই দেহ সমর্পণ করিলেন। পরে সেই 
অন্বা দ্রুপদ়াজার মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
শিখগ্ী-নাম ধারণপূর্ববক ভীম্ব-বধের কারণ হইয়াছিলেন। 
মঙ্জার শাপে অসার যে ঘর্ধ শরীর নদী হয় তাহা 
* বৎনদেশে প্রবাহিত হইয়। রহিল ।-_মহাকারত| 
 অস্বালিকা। কাশীরাজের কনিষ্ঠা বন্যা। ভীয়এই 


৯৪... পৌরাণিক ইতিবৃত্ত? 


অ্বালিকাকে হরণপূর্ববক আনিয়া নিজ বৈমাত্র ভ্রাতা 
বিচিত্রবীর্ষেযর সহিত বিবাহ দেন, ইহীর গর্তে পা+ঠুর 
জন্ম। অবশিউ অস্বিকাশবে দ্রটর্য ।-_মহাতারত। ".. 

অস্বিকা। কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা] তীন্ম এই 
অস্বিকীকেও হরণ করিয়া সেই নিজ বৈমাত্রা ভ্রাতা বিচিত্র- 
বীর্যের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। রাজা বচিত্রবীর্য্য 
এ পত্বীদ্ধয়ের সহিত সাত বহুসর রাজ্যভোগ করেন, 
পরে অকালে যৌবন সময়েই বন্ষমারোগে লৌকান্তগ্গত 
হন? অস্বিকা ও অস্বালিক! বিধবা হইলেন | পুন্র- 
শৌঁক-কাতরা তাঁহাদিগের শ্বাশুড়ী সত্যৰতী বিবে- 
চনা করিলেন বংশ লোপ হইন্ু, জ্যেষ্ঠ পুর চিত্রা্গদ 
গন্বর্বকর্তৃক হত হইয়াছে, কনিষ্ঠ গুভ্র বিচিত্রবীর্য্য 
দেহত্যাগ করিল, ছুইটী পুভ্রই গেল। সপতী-পুত্র 
ভীম ষিনি আছেন তিনিও বিবাহ করিবেন না, এবহ 
রাঁজ্যাধিকীর লইবেন না, এক্ষণে উপায় কি? পরে 
ভীয্মকে. ডাকিয়া কহিলেন, বস! বংশ লোপ হয়। 
তুমি ধর্শিষ্ঠ সন্তান, সকলি জান, আপ সময়ে যাহা কর্তব্য 
তাহা তোমার অবিদ্দিত নাই। বিশেষতঃ আমি আজ্ঞা! 
করিতেছি, তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হও, এবং দারপরিগ্রহ 
করিয়। বংশ রক্ষা কর। ভীয় কহিলেন, মাত; ! আপনি 
যাহা আজ্ঞা করেন, করিতে পারি, কিন্তু প্রতিজ্ঞা 
ভজ করিতে পারিৰ না, আমি আপনার বিবাহকালে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বিবাহ্‌ ও রাজ্য কখনই করিতে 


পৌরাণিক ইত্তিত্ব। হি 

পারিব নাঁ। সত্যবতী কহিলেন তবে তোমার এই 
ছুই ত্রীতৃভার্য্যা কাঁশীরাঁজ কন্যা অস্বিকা ও অস্বালিকা, 
তুমি এই ছুই ত্রাতৃপত্ীতে পুত উৎপন্ন কর। তীয় 

তাহাতেও নন্মত না হইয়া অনেক বিবেচনা পূর্বক কহিলেন, ৷ 
পিতার বংশরক্ষার্থে এক যুক্তি আছে, আপনি কোন 
ব্রা্মণকেছ্খন আদ্দান করিয়া ভীহার দ্বারা আমার এবিধব! 
ভ্রাতৃভারষ্যদ্বয়ে সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন, ইহা 
ক্ষত্রিয়জাতির অধর কীর্য্য নহে, পরশুরাম এক বিংশতি 
বার পৃথিবীকে নিঃকষত্রিয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহা- 
দিগের বিধব] জ্ত্রীতে ব্রাঙ্মণেরা সন্তান উৎপন্ন করিয়া 
ক্ষত্রিয় বংশ রক্ষা! করিয়া গিয়াছেন,অতএব তাহাই করুন্‌ঃ 
ইহা কহিয়া তীয় অনেক দৃ্টান্ত গ্রদর্শন করিলেন। সত্যবতী 
কহিলেন, ভাল তবে আর এক কথ! বলি । আমার যখন 
বিবাহ হয় নাই তখন মহর্ষি পরাশরের গরমে ব্যাস 
নামে এক পুত্র জন্মে, পুল্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপস্তা৷ করিতে 
গমন করিল; গমন কাঁলে আমাকে কহিয়! গিয়াছিল, মা ! 
যখন কোন প্রয়োজন হইবে) তখন আমাকে স্মরণ করিও। 
অতএব যদি তুমি অনুমতি কর এ পুত্র ব্যাসকে আহ্বান 
করিয়া পুোৎপত্তি নিমিত্ত ছুই বধুকে নিয়োগ করি। 
ভীয় সন্তোষ পূর্বক তাহাতে. সম্মত হইলে সত্যবতী 
ব্যাসকে স্মরণ করিলেন, স্মরণ মাত্রে ব্যান আলিয়া! উপ- 
স্থিত হইলেন। সত্যবতী, এই ছুই ত্রাতৃভারধ্যাতে পুক্রোৎ- 
পত্তি কর বৃলিয়! হার প্রতি আদেশ দিলেন। . ব্যাস 


৯৬. পৌরাণিক ইতিবৃত্ত । 


মাতৃবাঁকো স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর অস্বিকা ব্যামের 
বিকটাকার, কৃষবর্ণ, দীর্ঘ জটা ও শ্মশ্রচ দেখিয়া ভয়ে 
ুষ্ট চক্ষ মুদ্রিত করিয়া থাঁকিল? অস্বালিকাও তয়ে পা$ুবর্ণ 
হইয়া পড়িল। তাহাতে ব্যাঁস মাত্ত। সত্যবতীকে কহিলেন 
আপনকার জোষ্ঠাৰধূর একটী মহাবল পুল্র জন্মিবে 
ৰটে কিন্ত ইনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, অতশ্খব ইহীর 
পুর জন্মান্ধ হইবে; এবং কনিষ্ঠাবধুও ভয়ে পাুবর্ণ হইয়া! 
ছিলেন সুতরাং ইহীর পুভ্রও পাঁওবর্ণ হইবে। তদনম্যর 
সত্যবতী এ জ্যেষ্ঠা বধু অস্বিকাতে আরো একটী পুত্র 
প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু অস্বিকা আপনার বস্ত্ালঙ্কারে 
একুটী দাপীকে সুসজ্জিত করিয়! পাঠাইয়া দিল। ব্যাস 
সেই দানীতে এক সর্বগুণাহ্বিত পুত্র উৎপন্ন করিয়া 
স্থানে প্রদ্থান করিলেন। পরে অস্বিকার একটা জন্মান্ধ 
পুন্রে হইল, উহার নাম ধৃতরাষ্্। অন্বালিকার পুন পা$- 
বর্ণ হইল বলিয়া তাহার না পা$ হইল । আর দাঁসী- 
গর্তে ষে সর্বুণযুক্ত পুভ্র জন্মে তিনি বিছুর নামে খ্যাত 
হইলেন ।-_মছাঁতীরত। 
অস্বিকা। দুর্গার নামান্তর । শুস্ত নিশুস্ত রল-দর্পিত 

হইয়। দেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়। আপনারা দেবত্ব 

করে, তাহাতে দেবতারা অন্ুপায়ে হিমাচলের নিকটে 

গিয়া ছূর্গাদেরীকে বিস্তর ভ্তব করিলেন, দুগ! পরিতুফী 

ই! বআবিরত! হইলেন এবং ক্মান করিবার ছলে 

তথায় গিয়] তাহাদিগকে জিজাদা করিলেন তোমরা 


পৌরাণিক ইতিবৃত্ত ৯. 
এখানে কাহার স্তব করিতেছ। অনন্তর সেই হুর্গার 
শরীর-কোশ হইতে একী দেবী নির্গতা হইয়া কহি- 
লেন, ইহীরা শুত্ত নিশুত্তের নিকটে পরাস্ত এবং 
নিজ নিজ অধিকার-চ্যুত হইয়া আমারই স্ব করি, 
তেছেন। এ দেবী, ছুর্গার শরীর-কোশ হইতে আবি- 
ভূত হওয়াতে কৌশিকী নামে খ্যাত হইলেন। তহারই 
অন্য নাম অস্থিকা। ছুর্যার শরীর হইতে অস্থিকা নির্গতা 
হইলে ছুর্ণা কৃষ্ণাবর্ণ। হইয়া কালীনামে বিখ্যাত হইলেন ও. 
হিমালয় প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অস্বিকা অতি মনোহর 
মোহিনী মূর্তি ধারণ পূর্বক হিমালয়ের একদেশে অব- 
স্থিতা থাকিলেন। পরে শুস্ত নিশুত্তের ভূত্য চমু 
পর্ব্বত, পর্ধ্যটন করত এ রূপযৌবন-সম্পন্না মোছিনীকে 
দেখিয়া আনিয়া শুত্তকে কহিল মহারাজ! এক সুরেপা 
কামিনী হিমালয়ে দেখিয়া আসিলাম, এমন রূপ ব্রিলোকে 
দেখি নাই। শুস্ত শুনিয়া জুীব নামে এক দুতকে 
এঁ দেবীর নিকটে প্রেরণ করিলেন। দৃত গিয়া নানা 
গ্রলৌভন বাক্যে শুস্ত অথব! নিশুত্তের রাঁজমহিষী হইতে 
তাহাকে উপদেশ দিলে তিনি কহিলেন, আমার: এক 
গ্রতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমার 
গর্ব খর্ব করিতে পারিবে আমি তাহার জী হইব, নতুবা! 
নহে। পরে-দুত আবিয়! শুস্তকে সেই কথ! বলিলে: 
“শুভ জু্ধ হইয়া এ দেবীকে কেশীকর্ষণ পূর্বক আনিতে 
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লোঁচন সৈন্য তথায় গত মাত্রেই অস্বিকাঁর হুঙ্কার 
নিতে তক্মাবশেষিত হইল। শুস্ত চণ্মুণ্কে সসৈন্যে 
প্রেরণ করিল, মেও অস্বিকার সহিত কিঞ্চিৎ যুদ্ধ করিয়া 
রণশায়ী হইল। পরে শুভ্ত নিশুস্ত তচ্ছবণে সাঁতিশয় 
প্রকুপিত হইয়া সকল সৈন্য সংগ্রহ পূর্বক রণস্ছলে গমন 
করিল, কিন্তু কেহই সেই দেবীর রণে তিষ্ঠিতে পারিল না । 
সেই অস্বিক! বিতিন্নরূপে প্রথমে রক্তবীজ,পরে নিশুস্ত ও 
অবশেষে শুস্ত সকলকেই ক্রমে সংহার করিয়া দেবগণকে 
অভয় গ্রদান করিলেন।-_মাকণ্ডেয় পুরাণ, তথা ভগবতী 
তাগবত। অপর বিষয় কালীশবে দ্রষব্য। 
ভাগবতে লিখিত আছে অস্থিকা উগ্ররেতা নামক 
রুদ্রের পত্বী। 
| যোগ বিশেষ ।__মহাতারত। হি 
মাসের শেষ দিবসে সুর্য যেবারে ও যে কালে মিথুন 
রাশিতে মন করেন তাঁহার পরের সেই বারে ও নেই 
সময়ে, পৃথিবী আ্্ীধস্মিণী হন, ইহারি নাম অম্ুবাচী। 
অন্ুবাচীর তিন দিন বেদাধ্যয়ন ও বীজবপন নিষিদ্ধ? 
যতি, বিধবা, ব্রদ্ষচারী ও ত্রাঙ্মণদিগের ম্বপাঁক ও পরপাঁক 
চগ্ডালের অন্ন তুল্য । এই সময়ে ছুপ্ধপাঁন করিলে সর্প তয় 
রে না।-_ন্মতি। 
 অন্থুযাহিনী॥ নদীবিশেষ।--মহীভারত, তথা হাব 
স্তাগবত। মহাভারতের পাঁঠান্তরে এই নদীর নাম' 
| অধুবাহিনীও লিখিত আছে। 
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অস্তঃ 1 (বনুবচনে অস্ভাংলি।) দেবতা) অনুর, পিতৃ, 
মানুষ এই চতুফয় সথউ বস্তুর নাম অভ্তঃ।-_ ব্রহ্ধাও, মাকণেয, 
তবিষ্য ও বিজুপুরাণ। বারুপুরাণে লিখিত আছে যেহেতু 
প্রকাশ পাঁন এই হেতু ইহীদিগের নাম অস্তঃ। 

অয়ন। ুর্য্যের ছুইী পথ আছে, উহীকে অয়ন 
কহে; যথা দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। দক্ষিণায়ন দেবতা- 
দিগের রাত্রি ও উত্তরায়ণ দেবতাঁদিগের দিবা । মনুষ্য 
লোকের এক বছরে দেবতাদিগের এক দিবারাত্র 
হয়।-_বিষ্তপুরাণ, মনু, তথা অমরকোষ | 

অযাতযাম 1 যভুর্বেদের যে অংশ সূর্য্য যাজবন্কাকে 
শিখান তাহার নাম অযাঁতযাম অর্থাৎ অনভ্যন্ত। 
এক সময়ে মুনিগণ মিলিত হইয়া নুমেরু পর্বতে 
এক অভাঁধিবেশন স্থির করেন, এবং এমত শপথ 
করেন' যে & সভাঁতে আমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি 
অনুপস্থিত থাকিবেন জপ্ডরাত্রি মধ্যে তাহার ব্রহ্মহত্য। 
ঘটিবে, পরে নিরূপিত সময়ে মুনি সকলেই নভাতে 
উপস্থিত হইলেন, কেবল বৈশম্পায়ন যাঁন নাই, 
ইহাতে উক্ত শাপগ্রস্ত হইয়া বৈশম্পায়ন দৈবাধীন 
পদাঘাতে স্বীয় ভাগিনেয়কে বধ করিয়া ত্রদ্হত্যা 
দোষে দোষী হন। অনন্তর তিনি এ ত্রক্ষহত্যা পাপের 
প্রায়ন্চিত নিমিত্ত নিজ শিষ্যগণকে যাগাদি অনুষ্ঠানের, 
"আদেশ করিলেন। শিযযমধ্যেযাবন্কা গুরুর আজ্ঞা-. 
ধীন থাকিয়াও এই বিষয়ে অমন্মত হুইলেন। তাহাতে 
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বৈশম্পায়ন কু্ধ হইয়। কহিলেন, তৃমি যে কিছু আমার 
কাছে শিখিয়াছ ততাবৎ পরিত্যাগ কর। যাজ্ঞবনক্য 
উপেক্ষা করিয়া কহিলেন,তোমাঁর নিকটে কি শিক্ষা করি- 
য়াছি? তাহা তো এই, ইহা বলিয়া তথুক্ষণাঁৎ বমনের 
ভাৰ দেখাইলে অমনি তীহার উদর হইতে যভূর্বেদের 
শিক্ষিত বচন গুলি রক্ত মিশ্রিত রূপে বাহির হইয়া 
পড়িল। অপর শিষ্যের! তৎক্ষণাৎ তিতিরপক্ষী হইয়া 
সেই বমিত বচন গুলি খুটিয়া খাইয়া ফেলিল। ইহাতে 
নেই বচন গুলির নাম তৈত্তরীয় হইল। এবং গুরুর 
যাগ বিষয়ে আজ্ঞার অহ্রূপ আচরণ করাঁতে এ শিষ্য- 
দিগের নাম চরক হইল। 
যাজ্জবঙ্ক্য পুনর্ববার যভুর্বেদ লাভার্থ অশেষ তপস্থা 
করিয়। সুরয্যকে নানাপগ্রকার স্তবাদি করেন। নুর্য্য তাহাতে 
গ্রনন্ন হইয়া অশ্বরূপ ধারণপূর্বক সাক্ষাৎকারে তাঁহাকে 
বর প্রার্থনা করিতে কহেন। যাঁজ্ঞবন্ক্য দণ্ডবহ প্রণত 
ছইয়! এই বর প্রার্থনা করিলেন যে যভূর্বেদের ষে ষে বচন 
আমার গুরুও জ্ঞাত লহেন তাহ পর্য্যস্তও আমাকে 
 শিক্ষাদিন্। সূর্য্য তাহাই করিলেন। নুর্ধ্য বাঁজি অর্থাৎ 
 ঘোটক রূপ ধারণ করিয়া এই অযাতযাম বচন প্রকাশ 
করাতে এই বেদ্ষশীখা যাহার! অধ্যয়ন করেন তাহাদের 
নাম বাজি হইল, আর যভূর্ধেদের এই অংশের নাম 
বাঁজননেয়ী বজুঃ হইল ।__বিষুপুরাণ, তথা বাযুপুরাপ। 
অযুতজিৎ 1... বছুবংশীয় ভজমানের কনিষ্ঠ পুত্র। 
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তজমানের ছুই স্ত্রী, এক স্ত্রীর গর্ডে নিমি, ককণ, রৃষিঃ। 
এই তিন পুত্র হয়, অপর স্ত্রীর গর্তে শতজিত)সহশ্রজিৎ ও 
অযুতজিৎ নামে তিন পুভ্ভ জন্মে 1 _বিষুপুরাণ, তথা তবিষ্য 
পুরাণ। পরন্ত ব্রহ্মপুরাঁণে ও হরিবংশে লিখিত আছে 
তজমানের প্রধান! স্ত্রীর গর্ডে শুর এবং পুরঞ্ঁয় নামে 
আরো ছুইটা পুক্র এবং কনিষ্ঠা স্্ীর দামক নামে 
আরে! একটা পুভ্র জন্িয়াছিল। 

অযৃতায়ুঃ। কুরুবংশীয় জয়সেনের পুত্র, ইনি অক্কো- 
ধনের পিতা ।-__বিষ্পুরাণ। 

81 মগধ রাঁজবংশীয় শরণ্তবানের পুত্্র।-_. 
বিষুপুরাণ। বাযুপুরাণে লিখিত আছে এই অযুতায়ুঃ ৩৬ 
বৎুমর পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরন্ত মত্স্ 
পুরাণে অযুতাহুর পরিবর্তে অপ্রতীপ লিখিত আছে, 
এবং তাহার রাজত্বকাঁল ২৬ বৎসর মাত্র। 

1 নুর্ধযবংশীয় সিন্ধদ্বীপের পুত্র এবং 
অস্বরীষের পৌর ।__বিষুপুরাণ। পরস্ত বায়ু, লিঙ্গ, এবং 
কুর্মপুরাণে ইহার নাম অযুতাসু ব্রক্ষপুরাণে অযুতজিৎ 
এবং অগ্নিপুরাণে শ্ুতাহু$ লিখিত আছে। 

অযোৌধ্যা?*  কোশল রাজ্যের রাজধানী। আু্্য- 


* অযোধ্য। এক্ষণে ওধ বলিয়া খ্যাত। এই পুরী দিল্লীনগরী হইতে প্রা 
২৮৩ ক্রোশ স্তর পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত ছিল । লে অযোধ্যা এক্ষণে আর নাই, 
উৎসন্গ হইয়। গিয়াছে, কিন্তু তাহার চিন্তু অদ্যাপি লক্ষি ছয় । সরযু নদীতীকে 
অযোধ্য। যে খানে ছিল সেম্ছান এখন জঙ্গলাবন্ছায় রছিক্সাছে, তথায় জীর্ণগৃছের 
ভগ্ন ইঞ্টক প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। পুরাতন অবোধ্যার অনতিদুরে পশ্চিমদিশে এক্ষণে: 
হনুমানগড় নামে এক গ্রাম আছে, তন্মধ্যে হম্যানের এক মন্দির, এ মন্দিরের 
চতু্দিগে অনেক বৈরাগীর বাল। তথায় বৈরাশীদিগের আরো ওটা জাজ আছে? 


৪ 
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বংশীয় রাজাদিগের নিবাস স্থান। ইহার অপর নাঁম 
সাকেত। এই প্রসিদ্ধ রাজধানী সরযুনদীতীরে * 
অবস্থিত ছিল । অযোধ্যা বৈবস্বত মন্তুকর্তৃক নি্শিত। 

রামায়ণে অযোধ্যার এই রূপ বর্ণন ; অযোধ্যা 
দ্বাদশ যোজন অর্থাৎ ৪৮ ক্রোশ বিস্তৃত। এ নগরী 
মনু নির্মাণ করেন) উহা ধন-ধান্য-যুক্ত এশবর্য্যশীলী, এবং 
নুবিখ্যাত ছিল; শুগ্রশস্ত রাজপথ সকল জল-সিক্ত 
থাঁকিত, নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবসায় এবং নানা শিপ্প- 
কার্ধ্য হইত। নগরে অনেকগুলি ছুর্গ ছিল, তাহা কেহই 
ভেদ করিতে পারিত না, চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত 
ছিল, ধনুর্ধারী সৈন্যগণ সর্বদা সর্বত্র রক্ষা করিত, নগরী 
শতম্বী অস্ত্রে পরিরৃতা ছিল। চ্ছানে স্থানে ধজপতাকাঃ 
দেবতার মন্দির,পুষ্পোদ্যান, ফলতরে বৃক্ষ সকল অবনত। 
কোথায় ত্রা্ষণদিগের বেদ্ধনি, কোথায় আনন্দোৎমব, 
কোথায় নৃত্যগ্ীত ও বাদ্য, কোথায় বা ধূপ মাল্য ও 
হোমের গন্ধ । এমন কি, অমরাবতীর ন্যায় অযোধ্যা অদ্ধি- 
তীয়রূপে প্রকাশ পাইত। ভোগবতী গঙ্গা যেমন নাগ- 
গণে রক্ষিত আছেন, এই নগরী তেমনি মৈন্যগ্রণে নু- 
রক্ষিত ছিল। 

মহস্তপুরাণমতে অযোধ্যা মোক্ষদায় বপ্ত-পুরীর 
মধ্যে পরিগণিত এব বিশ্বকর্মা এই পুরী নির্মাণ করেন। 





7 ৯ অরযূনদীর পর ছুই নাম দেবিকা ও ঘর্ষরা। ভাষাতে ইহাকে লর্যূ, দেবা, 
দেছ1 ও যাষরা এবং ইংরাজিতে গেগর1 কছে। লবিশেষ লরযূশনে ডর্টব্য। 
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বিশ্বকর্মা যে নির্মাণ করেন ভষ্টিকাব্যেও তাহা বর্ণিত 
আছে। 

_ কনিকপুরাণে উক্ত হইয়াছে অযোধ্যার রাজা মরু 
কিছুদিন তপস্তার্ধ কলাঁপগ্ৰামে গমন করিলে এ পুরীর 
গৌরব হ্থাস হইয়াছিল, পরে কহ অবতীর্ণ হইয়া এ 
মরুকে পুনর্বারু অযোধ্যাতে অভিষেক করিলে অযোধ্যা 
পুরী পূর্ব মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। 

্দ্ষবৈবর্ত পুরাঁণে কথিত হইয়াছে, লে অযৌ- 
ধ্যাতে গমন করিলে ব্রিতাঁপ নাশ হয়। অপিচ, যে সকল 
জীব অযোধ্যাঁতে হত হয় তাহার! হরিরূপ ধারণ করে। 

তাগবতে লিখিত আছে অযোধ্যা নগরী অমরাবতী 
তুল্য সুশোভিত ছিল। রামের রাজ্যাতিষেক অবধি 
এঁ পুরীর পথ সকল সুগন্ধি সলিলে ও গজমদ জলে 
দিবাঁরাত্র মিক্ত হইত। উক্ত পুরী অট্টালিকা, পুরদ্বার, 
মতা, দেবমন্দির গ্রতৃতিতে এবং জলপূর্ণ স্বর্ণকুত্ 
ও প্বজ পতাকাঁদিতে নিরন্তর শোভা পাঁইত। বহির্থারে 
ফলভরে নত কদলী ও গুবাক বৃক্ষ এবং প্টবস্ত্র ও মাল্য 
দ্বারা মঙ্গল তোরণ নির্মিত ছিল। রাজভবনের বিষয়ে 
লিখিত আঁছে তথাকার দ্বারের দেহলী সকল প্রবাল-. 
ময়, স্তত্ভ বৈছ্ধধ্যময় ও" গৃহতল মরকতময়। অতি. 
নির্ঘ, আর ভিত্তি-সকল, স্ফুটিকময় উদ্্বল ছিল, 
অপর মনেই সকল ভবন নানাবিধ পুষ্পমাল! ও বসন, 
ভূষণের কিরণে উজ্জ্বল, নান! তোগ্যবন্ত দুগস্কি ধুপ 
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দীপে সুবাসিত, পুষ্প ভূষিত ও অলঙ্কারে অলঙ্ভৃত, 
সুতরাং বর্বতোভাবে মনোহর ছিল। তগবতী তাগবতে 
উক্ত হইয়াছে, অধোধ্যাতে তন্করঃ খলঃ ও ধূর্ত ছিল না! 

রঘুবংশে লিখিত আছে। মহীরাজ রাম আপ- 
নার পুক্ত ও ত্রাতুষ্প,ভরদিগকে স্থানে ক্ছানে রাজ্য প্রদান 
করিয়া স্বয়ং কিছুদিন অযোধ্যাতে থাকেন, পরে ত্রাতৃ- 
বর্গ, আমাত্, বন্ধু, বাঁন্ধৰ এবং অযোধ্যাবাঁদী যাবতীয় 
গ্রজাদিগকে সঙ্গে লইয়া ন্বর্ণ গমনের নিমিত সরযুজলে 
প্রবেশ করেন; তাহাতে অযোধ্যাপুরী লোৌক-শূন্য হয়। 
বহুদিন মনুষ্য মাত্র না থাঁকাতে ক্রমে অরণ্যময় হইয়া উঠে, 
অট্রালিকা স্থানে স্থানে পতিত হয়,ও নিবিড় বন হওয়াতে 
হিংশ্র জন্ত সকল তাহা আশ্রয় করে। এই লময় রামের 
জ্যেন্টপুক্র কুশ, কুশাবতী নগরীতে রাজ্য করিতেছিলেন। 
একদ! রাত্রি দ্বিগ্রহরের সময় কুশ শয়নগৃহে একাকী 
শয়ান আছেন,সে গৃহে আঁর কেহই নাই, দ্বার রুদ্ধ আছে; 
এমত সময়ে এই অযৌধ্যাপুরী ভ্রীবেশে হঠাৎ কুশের নিকটে 
আবিভূর্তি হইলে কুশ আশ্র্য্যান্িত হইলেন, জিজ্ঞাসা 
. করিলেন তুমি কে? স্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, আমি 
অযোধ্যাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । মহীরাজ রামচন্দ্র 
্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি অনাঁথা হইয়াছি, এক্ষণে 
আপনি আমার নাথ! কিন্ত আপনি আমাকে পরিত্যাগ 
করিয়া, এস্থানে আসিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন, আমার 

ছুরবস্থার কথা অধিক কি বলিব, অস্রীলিক। সকল পতিত 
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হইতেছে, মনুষ্য সমাগম নাই, অরণ্য' হওয়াতে এক্ষণে 
সিংহ ব্যাত্রাদি জন্ত তথায় ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। 
ইত্যাদি ছুঃখের কথ! কহিতে কহিতে এ স্ত্রী রোদন করিয়া 
উঠিল, এবং কাতরভাবে বিনতিপূর্র্ষক কুশকে কুশাবভী 
পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইতে অনুরোধ করিল। কুশ 
স্ত্রীবেশ ধারিণী সেই অযোধ্যার অধিষ্ঠাত্রীর নিকটে 
তাঁহা শ্বীকার করিলে এ অখিষ্ঠাত্রী অন্তর্হিত হইল । পর- 
দিন প্রাতে কুশ দেই সকল কথা আমাত্যগণকে কহি- 
লেন, তাহারা আহ্বাদিত হইয়া সকলেই কুশকে পূর্বব- 
পুরুষের সেই রাজধানী অযোধ্যাতে যাইতে কহিল। 
রাজ! কুশ কুশীবতী নগরী ব্রাক্মণদিগকে প্রদান করিয়া 
অযোধ্যাতে যাত্রা করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া উক্ত 
পুরী ,উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া পুভ্র পৌঁন্রাদিত্রমে 

তথায় কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। 
লক্ষমীবললত-প্রণীত কপ্পদ্রম-কলিক৷ গ্রন্থে লিখিত 
আছে, মন্ুরচিত অযোধ্যা ভ্রষট হইলে ইন্দ্র তাহা পুনর্নি 
র্বাণ করিতে কুবেরকে কহেন।, কুবের পঞ্চাশৎ যোজন 
দীর্ঘ দ্বাদশ যোজন প্রস্থ এক পুরী নির্মাণ.করিলেন। 
পুরী এক শত ধনু অর্থাৎ চারিশত হস্ত উচ্চ শ্বর্ণ-প্রা্ীরে 
পরিবেন্টিত হইল। পরে কুবের নগরী মধ্যে খফতদেবের 
নিবাসার্থ ব্রৈলোক্যবিত্রম নামে এক রাজপ্রাসাদ নির্থাণ 
“করিলেন, এ প্রানাদের একবিংশতি তল ও ১০৮া 
গরবাক্ষদ্বার। অনন্তর ইন্র খধতদেবকে অযোধ্যায় রাজ্যা- 
রা 
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ভিথিক্ত করেন, এবং গ্রজাদ্দিগের বিনীতভা দেখিয়া এ 
নগ্ররীর নাম বিনীতা রাখেন। ৃ 
অয়োমুখ ॥ দানববিশেষ। কশ্থপের তৃতীয় পুত্র, 
দমূর গর্ভজাতি।-ভাগবত, বিষ, পদ্ম তথ। বাযুপুরাণ 
অরিপু। নলের পুত্র, যছুর পৌন্র এবং যযাতি 
রাজার প্রপৌন্র।__ভাগবত। পরন্ত বি, বাঁছু এবং 
্রদ্ধপুরাণে অরিপুর নাম দৃষ্ট হয় না। 
_ অরিমর্দন। অর্জুনের নামান্তর ।-_মহাতারত। 
অরিমর্দন। সফচ্কের ওরনে গাদ্িনীর গর্ডে 
জাঁত। ইনি [ অন্ুরের মহোদর ।-_বিষ্ুপুরাণ, তথা ভাগবত। . 
অরিমর্গন। রুষ্ের নামান্তর ।_-বরদ্মপুরাণ। 
 অরিষ্ট। বৈবন্বত মনু, পুত্র। ইহীর অপর নাম 
নাভাগ ।-_কুর্মপুরাণ, তথা তগবতীতাগবত। 
অরিষ্ট। দানব বিশেষ। বলি নামক দানবের 
পুভ্র ।--তগবতীভাগবত। কংশ অরি্কে কৃষ্ণের বধার্থ 
গোকুলে প্রেরণ করে, পরম্ত & অরিফই ক্ৃষ্ণকর্ভৃক হত 
হয়+ তাহার বিশেষ এই.একদা সন্ধ্যাকালে গোকুলে কৃ 
গৌোঁপ-গ্রোপীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়। করিতেছেন এমত 
ফময়ে এই অরিষউ দানব ভয়ঙ্কর রূষভাকার ধারণ করিয়া 
গৌকুল কম্পমান করত ক্ষুরাগ্রে ভূমি আঁচ্ড়াইতে 
জঁচ্ড়াইতে হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইল। তাহার বর্ণ 
জল জয়ের ন্যায়, শৃঙ্গ বৃহৎ ও নুতীক্ষু, ছুই চষ্ষু' 
. ্র্যুলয জাল্যমীন, পুচ্ছ উর্ধে উত্তোলিত ও গলকন্বল 
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অতীব লব্বমান, তাহার গর্জন-্নিতে সকলের হৃত্কষ্প 
হয়। গোঁপ গোপীর! তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়! কৃষ্ণের 
শরণাগত হইল। কৃ তাহাদিগকে অতয় প্রদান করিয়া 
বাহ্যান্ফেটন পূর্বক এ বৃষতান্ুরের সন্ৃখবা্তী হইলেন, 
দেখিয়া বৃবতানুর অত্যন্ত ক্রোধাস্বিত হইল। ক্রোধে চ্ষুর্থর 
হইতে রক্তধার। পড়িতে লাগিল। সে একেবারে শৃঙ্গ 
উত্তোলন করিয়া! যেমন কৃষ্ণকে বিধিবে অমনি কক তাহীর 
শৃঙ্গ ধরিয়া গজ যেমন গজকে ঠেলে তেমনি তাহাকে 
১৮ পা ভূমি ঠেলিয়া ফেলিলেন। দে আবার সত্ব 
উঠিয়া ঘর্মাক্ত শরীরে পুনঃ পুনঃ নিশ্বীস পরিত্যাগপূর্ব্বক 
কৃষকে আক্রমণ করিল। রুষ্ পুনর্ববার তাহার শৃঙ্গ ধরিয়া 
তাহাকে পদ্াঘাঁতে নিপাতিত করিলেন এবং তাহার ক 
ধরিয়া লোক যেন আর্জবস্্র নিষ্পীড়ন করে অর্থ।ৎ নিঙড়ে 
সেইব্ূপ তাহার কণ্ঠ নিষ্পীড়ন করিয়া একটা! শৃঙ্গ উৎ- 
পাটনপুর্বক তাদ্বারা গ্রহীর করত তাহাকে বিনাশ 
করিলেন |__ভাগবত, বিজুপুরীণ তথ। হরিবংশ | 
অরিষ্টকর্থী॥ অস্ত্ত্য বংশীয় পটুমানের পুন্র। 
বি্ুপুরাণ। পরন্ত বারুপুরাণে ইহ্থীর নাম নেমিকৃ্জ এবং 
মৎস্পুরাঁণে অরিষটকর্ণি লিখিত আছে। ৰ 
অরিষ্টমেমি | যক্ষবিশেষ। বৎসরের প্রতিমাসে 
সুর্যের রথে এক এক জন আদিত্য, খধি, গন্বরর্ব, অগ্নর1, 
“যক্ষ, সর্প ও রাক্ষন অধিষ্ঠিত থাকে। পৌঁষমাসে 
র্যারথে অধিঠিত আদিত্যের নাম ভগ, খবির নাম কু, 
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ন্বর্কের নাম উ্ণাযুঃ অপ্ধরার নাম পূর্বচিতী, বক্ষের 
নাম অরিষউনেমি, মর্পের নাম কর্কোটক, এবং রাক্ষসের 
নাম স্মুর্জ | খষি স্তব করেন, গন্ধর্ব্ গান করে, অপ্দর। 
নৃত্য করে, রাক্ষম পশ্চাৎ পম্চাৎ চলিতে থাকে, সর্প 
অশ্ব সজ্জিত করে, যক্ষ প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম অংযোজন 
করিয়া দেয়। এই সাতজন নুর্য্যরথে অধিতঠিত থাকিয়া 
জগৎকে আলোক প্রদান পূর্বক যথাকালে হ্মেন্ত, 
শ্রম ও বর্ষ। খতুর আবির্ভাবের হেতু হন।__বিষণু: তথা বাঁযু- 
পুরাণ । পরন্ত কুর্ঘপুরাণ মতে ভগ ভাদ্র মাসের আদিত্য) 
এবং ভবিষ্যপুরাণ মধ্যে ভগ মাঘ মাসের আদিত্য । 

অরিষ্টনেমি। প্রজাপতি বিশেষ। ইনি দক্ষের 
চাঁরিটা কন্যা বিবাহ করেন। তাহাদ্দিগের গর্ডে ইহার 
যোল'টা পুক্র হয় ।-_ বায় পুরাণ ও বিষুপুরাণ।- মহাঁতারতে 
উক্ত হইয়াছে, কশ্ঠপেরই অপর নাম অরিষনেমি। ভাগ- 
বতে অরিষনেমির পরিবর্তে তার্ষ লিখিত আছে। তাঁগ- 
বতের 'টাকাকার “তার্সঃ ইহা কশ্তপের অপর নাম 
বলেন। 

অরিষ্টনেমি। চন্্রবংশীয় খতৃজিতের পুত্র ।__বিষণ- 
পুরাগ। | 

. অবিষ্টসূদন। বিধুর নীমান্তর।-__তিকাওশেষ।' 

অরিষ্টা। দক্ষের কন্যা, ইনি কশ্তপের ত্রয়োদশ পত়্ীর 
মধ্যে চতুর্থ পত়ী।-বিজুপুরাণ। মধস্যপুরাণ) তথা ভাগবত । 
বাস্ুপুরাণে অরিষটার পরিবর্তে প্রবা, ও পম্মপুরাঁণে কাল! 
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লিখিত আছে, কিন্তু শেষোক্ত পুরাণের উত্তরখণ্ডে কশ্ত- 
পের চারিটী মাত্র পত্বীর নাম দৃষ্ট হয়। অদিতি, দিতি, 
কক্র ও বিনতা। রর ৃ 

অরিহ। যযষাতির বংশ্য অর্াচীনের পুন্্। অরি- 
হের মাতার নাম বৈদ্ভা।__মহাতারত। 

অৰুণ। কৃষ্ণের পুত্র । কৃষ্ণের ১৬১০০ টা মহিষী, 
প্রত্যেকের গর্তে দশ দশ'টা পু্র জন্মে, এ সকল পুত্র- 
দ্রিগের মধ্যে যে ১৮ জন মহারথ বলিয়! পরিগণিত, 
অরুণ তন্মধ্যে এক জন |-_-ভাগৰত। 

অৰুণ। নুর্ঘ্যবংশীয় রাজা । ইনি ত্রিধস্বার পুক্র।-_ 
ভগবতীতাগবত। | 

অকণ। সুর্যের সারথি । বিনতাঁর গর্ডে কশ্যপপ 
মহর্ষির ওরসে ইছার জন্ম।-_বিষুপুরাণ তথা তবিষা পুরাণ । 
মহাভারতে লিখিত আছে কশ্যপের কক্র নান্নী পত্বী 
সহত্র সংখ্যক ডিন্ব এবং বিনতা নানী পত্বী ছুইটী মাত্র 
ডিম্ব গ্রদব করে। পঞ্চশত বর্ষ পরে কদ্রের এ সহজ ডিস্ব 
হইতে সহজ সন্তান উৎপন্ন হইল, কিন্ত বিনতার ভিস্ব 
তদবস্থই থাকিল। পরে বিনতা সন্তান দেখিবার অভিলাষে 
একী ভিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিলে সেই ভিম্ব হইতে একটা 
সন্তান বহির্ধত হইল, তাহার উর্দধ অর্ধ অঙ্গ হইয়াছে অধো 
অর্ধ অঙ্গ হয় নাই। মেই পুন্ত্র ক্রোধাস্বিত হুইয়। মাতা 
'বিনতাঁকে এই বলিয়! শাপ প্রদান করিল যে, যেমন 
সপতীর প্রতি ঈর্্যাতে তুমি এই অকার্ধ্য করিলে, ভিম্ব 
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ভাঙ্গিলে, তেমনি তোমাকে ৫০০ বৎমর এ সপত্বীর দাঁসী 
হইয়! থাকিতে হইবে । পরে বিনতাঁকে বিমন! দেখিয়া 
কহিল মা, যাহ! হইয়াছে তাহার আর উপায় নাই, কিন্ত 
অপর ভিম্বটী এক্ষণে সাবধানে রক্ষা কর./ এই-ভিনব হইতে 
সময়ে একটা মহাবল পু জশ্মিবেন। তিনিই তোমার 
দামীত্ব মোচন করিবেন। মাতাকে এইরূপ শাপ দিয়া 
মেই শীতার্ত অরুণ, পিতা কশ্যপের আদেশে সুর্যের 
সারথি কার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়। রহিল ।-মহাতারত। 

অকণ। চন্দ্রবংশীয় উরুক্ষ নামক রাজার জ্যেষ্ঠ 
পুজ |-_মতল্যপুরাণি। 

অৰকণ। জদ্ুঘ্বীপে যাহাদিগকে ক্ষত্রিয় কহে শীল্‌- 
মলীদ্বীপে তাহার! অরূণনামে পরিচিত ।-_বিষুপুরাণ। 

অৰ্ুণ। অগ্দরা বিশেষ। কশ্যপের ওরসে প্রথা 
নানী স্ত্রীর গর্কে ইহার জন্ম। প্রত্যুষকালে উৎপন্ন হও- 
যাতে ইহার নাম অরুণ হয়। এই অপ্সরা অতীব রূপবতী 
ছিল ।--মহাভারত। 

অৰণা। নদীবিশেষ। প্রক্ষ দ্বীপস্থ সাতটা গ্রসিদ্ধ 
নদীর মধ্যে অরুণ নদী অর্ববপ্রধানা।__ভাগবত। পরন্ত 
বিধুপুরাণে প্রক্ষদ্বীপদ্থ প্রধান! ষণ্ত নদীর মধ্যে অরুণার 
নাম দুষ্ট হয় না। ভগবতীভাগবতে এই নদীর অপর 
নাম অরুণোদ্ধ।! লিখিত. আছে এবং রানা 
হও হইতে নিঃস্থতা। 

: অকণাত্মজ। জটা যু পক্ষীর অপর নাম (হিকাও শেষ। 
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অৰগানুজ 1 গরুড়ের নামান্তর হেমচজ্। 

অকণোদ। সরোবর বিশেষ । . অরুণোদ, মহাভদ্রঃ 
শীতোদ ও মানস নামে প্রধান চারিনটী সরোবর জদুদ্বীপ 
মধ্যে আছে, এই সকল সরোবরের জল দেবগণ পান 
করিয়া থাকেন।-_বিষ্টুপুরাণ। ভাগবতে লিখিত আছে 
এই চারিসী হুগ্ধণ মধু, ইক্ষু ও মিউজলের সরোবর । 

অকণোদয়। হুর্যোদয়ের পৃর্বে ছুই মূহ্র্ত অর্থাৎ 
৪ দও কালকে অক্ঞণোদয় কছে। যতিদিগের স্নানের 
এ সময়, এ সময়ে কল জল গ্াজল তুল্য হয়। 
্রহ্মবৈবর্ত পুবাণ। 

অকন্ধতী। কর্দম মুনির কন্যা, বশী 
দেবহৃতির গর্তে ইহার জন্ম ।-_.ভাগবত। অরুন্ধতী প্রধান 
পতিব্রতাদিগের মধ্যে পরিগণিত। ছিলেন। বশিষ্ঠের 
প্রতি ইহার অসাধারণ ভক্তি, ইহ্ীর মন ও নয়ন তীহার 
চরণ ব্যতীত কখন অন্যত্র গমন করে নাই। ইনি পতি- 
ব্রতার ধর্ম ফলে জগতে যশোভাজ্ন হন, বহুকাল ম্বামি- 
সহ ইহলোকে অবস্থান করেন, পরে মেই স্বামী বশিষ্ঠের 
জহিত নক্ষত্র লোকে গমন করিয়াছেন রাজার 
মহাভারত, ওরামাযণ। 7... 

নিমিত্ত নিদান নাঁমক গ্রন্থে কথিত চি 
লোকে বপ্তর্ধি মণ্ডল মধ্যে অরুন্ধতীর উদয় হয়, এবং বাহার 
পরমার শেষ হইয়াছে, সে এ নক্ষত্র দেখিতে পায়'না। 

এতদ্দেশীয়ের! বিবাহ করিয়! কুশগিকার সময় মন 
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উচ্চারণ পূর্বক দেই নিজ নববধূকে এ অরুন্ধতী-তারা 
দর্শন করায়। তাহাঁর বিধি তবদেব নামক গ্রন্থে আছে। 
অরুন্ধতী গ্রদর্শনের তাৎপর্য্য, অরুন্ধতী যেমন পতিত্রতা- 
দিগের অগ্রগণ্য! রূপে যশৌভাঞ্ন হইয়। ছিলেন এ 
নব-বধুও যেন সেইরূপ পতিত্রতা৷ হইয়! পাতি্রত্য ফল 
ভোগ করে। 
_ অরুদ্ধতীর অপর নাঁম অক্ষমাল1|-_মহাতারত। 

অকন্ধতী। দক্ষ গ্রজাঁপতির রুন্যা। ধর্ম, দক্ষের 
১০টা কন্যার পাঁণিগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে অরুন্ধতী জ্যেষ্ঠা। 
হুরিবংশ তথ! বিষ্টপুরাণ। পরক্ত ভাগবতে অরুন্ধতীর পরি- 
বর্তে ককুদ্‌ নাম লেখা আছে। 

অর্ক। নুর্য্যের নামান্তর ।-_মমরকোষ। 

অর্ধনাথ। শিবের নীঁমান্তর। শিবশব্ধে সবিশেষ 
ড্রউব্য। 

অর্ধ্য। পৃজোপহার। দুর্ববা? আতগতওুল, চন্দন, 
পুঙ্গ ও জল এই পাঁচ সামগ্রী একত্র করিলে অর্ঘ্য 
হ্য়।-_-অমরকোব। পরন্ত সম্মোহিনীতস্ত্রে গোপাল পদ্ধ- 
তিতে উক্ত আছে দুর্ববা আতপতঙুল, চন্দন, পুষ্প, জল, 
লবঙ্গ, জায়ফল ও কুশ এই অফীঙ্গ অর্ধ্য। 

পূর্বে রাঁজনুয় প্রভৃতি যজ্ঞে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে অর্ধ্য 
প্রদানের নিয়ম ছিল। রাঁজা যুধিত্িরের রাজসুয় সভা 
অত্যাগত নিমস্ত্রিত লৌকে পরিপূর্ণ হইলে তীয় যুধিিরকে 
কহিলেন সত হইয়াছে. এক্ষণে অর্ঘ্য প্রদান কর। যুধি- 
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তির জিজ্ঞাসা করিলেন অগ্রে কাঁহাকে অর্ঘ্য দেওয়া যায়, 
তীম্ব কহিলেন আচার্য্য, পুরোহিত, বর, ব্রদ্মচারী,আত্মীয় 
এবং রাঁজ। এই ছয় জন অর্ধ্য পাইতে পারেন, ইহার মধ্যে 
ধিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনিই অগ্ে অর্ধ্য পাইবার যোগ্য, অতএব 
কৃ্চকেই অথ অর্ধ্য দেও, আমার মতে কই সর্বশরেষ্ঠ। 
অনস্র রাজ। মুধিষ্ঠিরের আদেশে সহদেব ঘর্ধ্য আনিয়। 
অগ্রে কুঞ্চকেই দিলেন, তাহাতে শিশুপালের ঈর্ধ্৷ জঙ্গিল। 
সে ক্রোধে যুধিষিরকে, ভীয়কে ও পরিশেষে কৃঞ্চকে 
অনেক কটু কথা কহিয়া সভা! হইতে উদঠঠিয়। চলিয়! গেল, 
এবং যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কুচ দেখিলেন 
রাজা যুধিষ্ঠিরের রাঁজন্থু় যজ্ঞের ব্যাঘাত হয়, অতএব 
চক্রদ্বার শিশুপালের মস্তক ছেদন করিলেন।-__মহাঁভারত 
অঙ্গি্‌” কৃশাশ্বের পত্রী। ভাগবত-মতে কৃশা- 
শ্বের অর্চিস্‌ ও ধিষণা নামে ছুই পত্বী। অর্চিসের গর্তে 
ধুমকেতু? এবং ধিষণার গর্তে দেবল, বেদশিরা বাধুন 
ও মনু চারিটা পুত্র জন্মে। পরন্ত রামারণে লিখিত 
আছে কৃশাঙ্বের ছুই পত্ধী, ভাহার্দিগের নাম জয়া ও 
বিজয়া, ইহার! দক্ষ প্রজাপতির কন্যা এবং দেবগ্রহ্ণ 
অর্থাৎ দেবশাস্ত্র-দেবতাদিশের মাতা। বিশেষ কশাশ্ব 
শব্দে ডুব । 
অঞ্জু কতবীর্য্ের পুন, ইহার অপর নাঁম কার্ত- 
বীর ইনি দতাত্রেয়ের প্রসাদ ঈদধীপেশ্বর হন্ট এব 
সহজ বাহ্‌ প্রান্ত হন। অর্জন অসাধারণ বীরধপানী 


১৪ 
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ছিলেন। রাবণ দিখ্বিজয়ে ভ্রমণ করত ইহী'র রাজধানী 
মাহেয়তীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে অর্জন তাঁহাকে 
অনায়াসে ধৃত করিয়া পশুবহ বদ্ধ করিয়া রাখেন। পরে 
রাঁৰণ অনেক তোষামদ করাতে অর্জন তৎপ্রতি প্রসন্ন 
হইয়া তাহীকে ছাড়িয়া দেন। এই কার্তবীরয্য অর্জন পচাশী 
হাজার বৎসর রাজ্য করিয়া পরিশেষে পরশুরামের হস্তে 
নিধন প্রাপ্ত হন।-_বিষুপুরাগ, মহাতারত, তগবতীভাগবত, 
হরিবংশ তথা রঘুবংশ । অপর বিষয় কা্ডবীর্য্য শবে দ্রউব্য। 
অর্জুন তৃতীয় পাঁওব। পাণুরাজার মহ্ষী 
ুস্তীর গর্ভে জাত। ইন ইহার জন্মদাতা । ইনি বাল্যা- 
বস্থাতে দ্রৌণাচার্ষ্যের নিকটে ধনুর্বেদ € অস্ত্রবিদ্যা ) 

শিক্ষা করেন, কৃপাচার্ধ্যও অর্জনের উপাচার্ধ্য ছিলেন। 
অর্জুনের বুদ্ধি ও যুদ্ধ-শিক্ষা-নৈপুণ্য দর্শনে দ্রোণাচার্য্য 
তত্প্রতি অত্যন্ত স্বেহ করিতেন, উহাই অঙ্জুনের প্রতি 
ুর্ষ্যোধনের ঈর্ষ্যা সঞ্চারের প্রথম কারণ। পরে অর্জুন 
হুষ্যোধনাদি কুরুবালকদিগের অস্ত্রশিক্ষা। সমাপন হইলে 
দ্রোণাঁচার্য্ের যত্বে কর্তৃপক্ষের আদেশে হস্তিনীপুরে এ 
বালকদিগের পরীক্ষা গ্রহ্ণার্থ একটী রজস্ছল নির্শিত 
হয়। এ রঙ্গভূমিতে-উক্ত সমস্ত কুরুবালকেরা যুদ্ধ- 
শিক্ষার পরীক্ষা দিয়াছিল। অর্জন সেই পরীক্ষাতে 
সর্বপ্রধান হন। তিনি অস্ত্র প্রয়োগে আপনার অত্যন্ত 
লঘুহস্ততা গুরু-দ্রোণাঁচার্য্যকে প্রদর্শন করেন। অর্জুনের 
 শিক্ষা-কৌঁশলে আমেয় অস্ত্রে অসিত, বারুপ অস্ত্রে 
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জলরৃফি, বায়ব্য অস্ত্রে প্রবল বায়ুর উৎপত্তি, পার্জন্য 
অস্ত্রে মেঘোদয়, এবং পর্বতাস্ত্রে পর্বতের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। অর্জুন অস্ত্র গ্রয়োগ করিতে করিতে কখন, 
অন্তর্থিত, কখন পুরোবন্তাঁ, কখন দীর্ধ, কখন হৃস্বঃ 
কখন লঘু কখন গুরু, ক্ষণে রথমধ্যস্থ, ক্ষণে ভূতলে অব- 
তীর্ণ এবং ক্ষণে ক্ষণে রথের মধ্যে অদৃশ্ঠ হইতে লাগিলেন । 
তাহার এতাদৃশ আশ্চর্য্য শিক্ষা ও যুদ্ধ-কৌঁশল সব্দর্শনে 
দর্শক মাত্রই সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অর্জন একটা 
্তত্তের উপরি স্থাপিত ঘূর্ণায়মান লৌহ-নির্ষিত-বরাহের 
মুখ মধ্যে ধনুকের এক-আকর্ষণেই যেন, £টী বাণ গ্রয়োগ 
করিলেন। ত্পরে একটা রজ্জুবদ্ধ চঞ্চল গোশৃঙ্গের কোষ 
অর্থাৎ ছিদ্র মধ্যে ক্রমিক ২১টা বাণ প্রবেশ করাইলেন। 
এইরূপ খা প্রভৃতি অন্যান্য অস্ত্র চালনে ও গদা-ত্রামণে 
বিলক্ষণ পারদর্শিত। প্রদর্শন করিলেন। পরীক্ষা দেখিতে 
কুরুকুল-বধুরাও আসিয়াছিল, সকলেই অর্জুনের ক্ষমত! 
দেখিয়। চমত্কুত হইল। পুত্রের অদারারণ রগ-নৈপুণ্য- 
শিক্ষ। সন্দর্শনে কুস্থী অত্যন্ত আঙ্কাদিত! হইলেন। পরী- 
ক্ষায় অর্জুনের সর্বপ্রাধান্য দেখিয়! ছুর্য্যোধন আরে! 
ঈর্ষান্বিত হইল। 

বারথাবতে জতুগৃহ দাহের পর, পঞ্চপাগডব অগ্রকাঁশে 
থাকিবার জন্য ব্রাহ্মণ-বেশে কিছু দিন একচক্রা-নগরীতে 
অবস্থান করেন। এই দময়ে পাঞ্চালদেশের রাজা ভ্রুপদের 
কন্যা দ্রৌপদীর বিবাহের আয়োজন হয়। উত্ত-দেশাধি- 
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পতি ড্রুপদরাজ। অতি উচ্চ শূন্যমা্গে একটা কৃত্রিম শফরী 
মৎস্য কৌঁশলে স্থাপন করিয়া পণ করেন যে ব্যক্তি 
অথোমুখে জলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া! একবাঁণে এই শফরী 
মহস্যের নয়ন বিদ্ধ করিতে পারিবে তাঁহাঁকেই দ্রৌপদী 
গ্রদান করিব। দ্রেঁপদী অতি রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন, 
সুতরাং তাহার লাভ-লৌভে অনেক রাজলোক ও বীর- 
পুরুষ সেই দ্রপদের রাজধানী কাম্পিল্যে আদিয় ছিলেন, 
পঞ্চপাণ্ডবও ক্রা্ষণবেশে তথায় উপস্থিত হন। সভাঁ- 
গত বীরপুরুষের! এছুর্সকষ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে চেষ্টা পাঁন 
কিন্তু কেহই ক্ৃতকার্ধ্য হইতে পারিলেন না। পরি- 
শেষে অর্জন অগ্রদর হুই্র। অনায়াসেই সেই লক্ষ্য তের 
করিলেন। তাহাতে দ্রপদরাজা অর্জুনকে কন্যাদান 
করিতে উদ্যত হইলে মহীপালগণ আপনাদিগের অব- 
মানা বোধে ক্রুদ্ধ হইলেন। ব্রাক্ষণকে কন্যাগ্রদান করা 
কষতরিয়ধর্দের বিরুদ্ধাচার ইহা বলিয়া সকলে সমবেত ভাবে 
সপুজ ক্রপদরাজাকে বধ করিতে এবং দ্রোপদীকেও 
অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিতে উদ্যত হট্লেন। পরে দ্রুপদ- 
রাজ] ভীমার্জুনের সহায়তায় রাজাদিগের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ আরস্ভ করেন। অবশেষ কৃষ্ণ মিউবাক্যে সকলকে 
ক্ষান্ত করিলেন। অনন্তর পাঁওবের! দ্রৌঁপদীকে লইয়া 
কুলাল-গৃছে অবস্থিত মাতা কুন্তীর নিকটে উপস্থিত হইয়া 
কহিলেন ম। অদ্য এই ভিক্ষা পাইয়াছি। কুস্তী না দেখি- 
ফ্লাই কহিলেন যাহা পাইয়াছ পীঁচ ভাইতেই ভোগ কর। 
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পরে মাতৃ বাক্য পালনার্থ তীঁহীরা পঞ্চ ভ্রাতাই 
দ্রেদীকে বিবাহ করিলেন এবং নাদের পরামর্শে এই 
নিয়ম করিলেন এক ভ্রাতা দ্রোঁপদীসহ নির্জনে অবস্থিত 
থাকিলে অন্য কোন ভ্রাতা তথায় গমন করিবেন না)করিলে 
তাহাকে দ্বাদশ বর্ষ বন-ত্রমণ করিতে হইবে । এরূপ নিয়ম 
করাতে তীহাদিগের কোনরূপে ভ্রাতৃভেদ হয় নাই। 

কিয়কালের পর ইন্পরন্থে যখন রাজাযুধিতির রাজ্য 
করেন তখন এক দিন এক ্রাহ্ষণ উর্ধশ্বীনে দৌডিয়া 
আমিয়। রোঁদন করত অর্জুনকে কহিল, চোরে আমার 
গৌমকল লইয়া পলায়ন করিতেছে, আপনি শীঘ্র আসিয়া 
রক্ষা করুন্‌। অর্জন ভাবিলেন,যদি আমি উপেক্ষা করি 
তাহ। হইলে ব্রাহ্মণের অত্যন্ত ক্ষতি হয়, কিন্তু অস্ত্- 
গৃহে রাজ! দ্রৌপদী সহ একত্র আছেন, অজ আনিতে 
ষে স্থানে গমন করিলে নিয়মান্মার়ে আমাকে দ্বাদশ 
বর্ধ বনত্রমণ করিতে হইবে। উপায় কি? ভাল, 
আমার অদৃষ্টে যাহাই হোক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চক্ছুর 
জল নিবারণ করা অত্যাবশ্যক। ইহা স্থির করিয়া! 
যুধিঠিরের গৃহে গ্রবিউ হইলেন, তথা হইতে অন্তর গ্রহ 
করিয়া শরিয়া ত্রান্মণের গাভী নকল প্রত্যাহরণ পূর্বক 
্রাহ্ণকে দিয়া আমিলেন। পরে রাজাকে বলিলেন 
মহারাজ! আমি নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি, আজ্ঞা! করুন্‌ 
দ্বাদশ বর্ষ বনে যাই। যুখিত্ির প্রথমে সন্মত হন নাই, 
কিন্তু অর্জনের আগ্রহে অনুমতি দিলে অর্জন বন ভ্রমণে 
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গমন করিলেন। এ ভ্রমণকালে তিনি অনেক তীর্ঘ 
সন্দর্শন করেন। একদা গঙ্গাতে স্নান করিতেছেনঃ এমত 
সময় এরাঁৰত বংশীয় কৌঁরব নামক নাগের কন্যা উল্ুপী 
ডাহাকে আপনার পাণিগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। 
অর্জন নাগ-কন্যার সেই অহ্বরোধ রক্ষাপূর্বক সেই রাত্রি 
তথায় যাপন করিয়া পর প্রত্যুষে তীর্থে পুনর্যাত্রা 
করেন। ভ্রমণ করত একদিন মণিপুর দেশে উপস্থিত হন। 
তথাঁকার রাজ। চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার রূপলাবণ্য 
দর্শনে অর্জন মুগ্ধ হইয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক এ 
কন্যা রাজার নিকটে প্রার্থনা করেন। রাজা কহিলেন, 
মহাদেবের বাক্যে আমার বংশে এক একটী সন্তান বৈ 
আর হয় না, আমাদিগের পুরুষাহুক্রমে এইরূপ চলিয়! 
আমিতেছে, আমার এই একটা মাত্র কন্যা, ইহাঁর 
গর্তে যে পুত্র হইবে সে্ী যদি আমাকে দেন উবে 
এ কন্যাকে বিবাহ করুন্। অর্জন তাহা দ্বীকার 
করিলে চিত্রা্জদার সহিত তাহার বিবাহ হইল। এ 
চিত্রাঙ্গদা গর্ডে বক্রবাহন নামে তীহার একটা পুভ্রও 
জন্সিল। 

অর্জন মণিপুরে ৩বৎমর অবস্থান করিয়! পুনর্বার 
ভীর্ঘযাত্র। করেন। ভ্রমণকালে সৌতদ্র, আগস্তয) পেলম, 
করিদ্ধর ও ভারদ্বাজ এই পঞ্চ মহাতীর্ধে উপস্থিত হন। 
এ এ তীর্থে বর্ধা, নৌরতেমী, নমীচি,রুছুদা ও লতা নামে 
পাঁচটা অধ্যরা বিগ্রশীপে শতবৎসর পর্যন্ত কুততীর হইয়া 
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রহিয়াছিল অর্জন তাহাদিগকে শাপ মুক্ত করেন।* পরে 
প্রভাস তীর্থে গিয়া কুষ্ের সহিত নাক্ষাৎ করিলেন, কৃ 

অর্জনকে অতি আদরে দ্বারকাতে লইয়৷ যান, তথায় 
অর্জন মারণের সহোদর! কলষের ভগিনী দুভদ্রাকে কষের 
নতণান্ুসারেই বিবাহ করেন, বলদেব প্রভৃতি আর 
আর যছ্বংশীয়' বীর-পুরুষের! ইহাতে অর্জনের প্রতি 
রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু কু 
সাত্না-বাক্যে সকলকে ক্ষান্ত করিলেন। পরে একদা 
অর্জন কৃষের্‌ সহিত যম়ুনাতীরে পর্যাটন করিয়া খাণৰ 
গ্রন্থের নমীপে এক রক্ষতলে উপবিউ আছেন, এমন 
সময়ে অগ্নি ব্রাঙ্মণবেশে আমিয়! ভোজন ভিক্ষা করিলেন। 
অর্জন ও কৃষ্ণ ভোজন প্রদানে ্বীক্কত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন কি সামগ্রী ভক্ষণ করিলে তোমার তৃপ্তি হয়। 
ব্রাহ্মণবেশী অগ্নি আত্মপরিচয় দিয়া কহিলেন খাব বন 
সমুদয় ভোজন করিবার আমার মানস, ইন্্র সর্বদা! এই 
খাব রক্ষা! করিয়া থাকেন, এজন্য আমি ইহা দগ্ধ 
করিতে পারি না) যখনি দগ্ধ করিতে চেউ| করি ইন্দ্র 
রূ্ি করিয়া আমাকে নির্বাণ করিয়া দেন! যদি আপনার! 
আমার সহায়তা করেন আম খাওুৰ বন তক্ষণ করিয়া 


* অর্জন সৌভরতী্থে ্ানার্থনািলে একটা কুতীর কাঘাকে ধরিল। ডিম 
বলপূর্বক নেই কুস্তীয়কে তটে তুলি বিনাশ করিলে কুর্তীররূপিনী সৌঁরতেরী' 
অপ্যরা টা পরলে লন 
জগ্গরাদিগকে শাপমুক্ধ করেন। 
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তৃপ্ত হই। অর্জন কহিলেন যদি আমাকে অস্ত্র প্রদান 
কর তাহা হইলে আমি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। 
তাহাতে অগ্নি অর্জুনকে গাগীবধহ্‌ ও অক্ষয়তৃণীরাদি 
প্রদান করিলেন। অনন্তর অর্জন ও কৃষ্ণ উভয়ে ইন্দ্রের 
সহিত যুদ্ধ আরভ করেন। কুচ দর্শন চক্রে মেঘ ছেদ 
করিয়া বু$ি নিবারণ করিলেন, অর্জনও প্রাপ্ত এই সকল 

অস্ত্রদ্বার। অগ্নির খাঁগুব বন দাছে ফাহায্য করিলেন। 
যুধিত্ঠিরের রাজনু কালে অর্জন দিগিজয়ে বহির্ভূত 
হইয়া কালকুট ও কুলিন্দ নামক দেশ, এবং আনর্ভ 
দেশের মহীপতি মণডলকে, শীকদ্ীপের অধিপতি প্রতি- 
বিদ্বাকে, ও তত্রত্য অন্যান্য ভূপালগণকে জয় করিয়া 
আয়ত্ত করেন। প্রাগ্জ্যোতিষ দেশীধিপতি তগদত্তকেও 
যুদ্ধে পরান্ত করিয়া বশীভূত করেন। পরে .উত্তরে 
গিয়া অন্তর্গিরি, বহির্শিরি ও উপগিরি সমস্তই জয়পূর্ব্বক 
উলৃকদেশের রাজ! বৃহন্তকে পরাস্ত করেন, এৰং স্নো- 
বিদ্দুকেস্বার়ত করেন | মোদাপুর, বাঁমদেব, দাম, 
সুকুল ও উত্তর উলুক দেশ এবং তত্রত্য রাজগণকে স্ববশে 
আনয়ন করেন। পীর্কভীয় মহারখ-শূরবীরদিগকে পরা- 
জয়পূর্ববক তথাকার রাঁজ। বিশ্বগশ্থকে সংগ্রামে সম্পূর্ণ 
রূপে পরাজয় করেন। উতমব সঙ্গেত নামক অপ্তবিধ 
রেচছি্কেকাশ্মীর জাতীর ক্ষত্রিয়দিগকে,পাঁচ জন তর 
্া্গীর সহিত লোহিত নরপতিকে, ও উরগাঁবানী 
আজ ক বশীভূত করেন। সিংহপুর, 
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বাহ্লীক, কাঁন্ধোজ জয়পূর্বক ধষিকদিগকে স্বায়ত্ করিয়া 
ভাহাদিগ্ের.নিকট হইতে উত্তম উত্তম অশ্ব করস্বরূপে 
গ্রহণ করেন। অনন্তর পূর্বোত্তর দেশবাসী সকল বীর- 
কেও পরাজয় করিয়! হিমালয়ের নিভুট গিরি অধিকার 
করিয়া লন। 

যুধিষ্ঠির গ্রত্ৃতির সহিত দ্বাদশবর্ষ বনবান কালে 
অর্জুন সংগ্রামে গন্ধরর্-সৈন্য জয় করিয়। পরিবার ষহ 
রাজ। ছূর্য্যোধনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর বেদব্যাসের 
আদেশে তিনি মহ্েন্দ্রীচলে গিয়৷ বিজয় প্রার্থনায় প্রথমতঃ 
ইন্দ্রের তপস্যা করেন। পরে তাহার নিকটে বর লাভ ও 
অস্ত্র লাত করিয়া তাহার উপদেশক্রমে মহাদেবেরও 
আরাধনা করেন। মহাদেব সন্ত হয়! অর্জনের বলবীর্য্য 
পরীক্ষার্থ কিরাত সেনাপতি-রূপ ধারণ করিয়া সৈন্য 
আগমনপূর্ক তাহার সহিত স্ৃগয়া-বিবাঁদ-ছলে ঘোরতর 
যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে অর্জুনের অসাধারণ বলবীর্য্য দেখিয়া 
মহাদেব সন্ত্ট-চিত্তে সাক্ষাৎ হইয়া! বর প্রদান পূর্ব্বক 
অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র দিয়া যান। পরে অর্জন স্বর্গ- 
লোকে গিয়া নিজ পিতা ইন্দ্রের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা করেন, 
করিয়া পিতৃ-শক্র নিবাতকবচ ও কাঁলকেয় এই অস্ুরেদ্বয়কে 
বধ করেন, এবং যম, বরুণ, ও কুবেরের নিকটেও অনেক 
প্রকার অস্ত্র শত্ত্র গ্রাণ্ত হন। 
-. অজ্ঞাত-বাস বৎসরে অজ্ুন রৃহনল! নাম গ্রহ্ণপূর্ব্ক 
ক্রীৰবেশে বিরাঁট রাজার ভবনে থাকেন, সেই সময়ে 
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কুরুসেনাপতি শুধস্বা বিরাট রাজার দক্ষিণ গোগৃহ আক্র- 
মথ করেন,তাহাতে উক্ত রাজা সমুদয় সৈন্য এবং ছবেশী 
যুধিষ্ঠির, তীম, নকুল, সহদেব সকলকে লইয়া তথায় 
ুদধার্থ গিয়াছিলেন। ইত্যবদরে ছূর্য্যোধনঃতীয়ু/কর্ণ,দ্রোগ, 
ককতবন্ধা প্রভৃতি সকল কুরু-বীরগণ বিরাট রাজার উত্তর 
গোগৃহ আক্রমণ করিলেন। বিরাটের রাজধানীতে সম্বাদ 
আঁদিল, কিন্তু তথায় একটাও সৈন্য ছিল না, কেবল বিরাট 
রাজার পুত্র উত্তর এবং সেই ক্লীববেশী অর্জুন ছিলেন। 
উত্তর স্ত্রীলোকদিগ্রের নিকটে আস্ফালন করিয়া কহিলেন 
কি করি, যদি একজন সারথি মাত্র পাই এক! গিয়া সকল 
কুরু-বীরগণকে পরাস্ত করিয়া আসিতে পাঁরি। অর্জন 
ইহা শুনিয়া! উত্তরের সারথ্য স্বীকার করিয়৷ সেই যুদ্ধে 
অগ্রসর হইলেন। গিয়া যখন দেখিলেন বিপক্ষ সৈন্যের 
সিংহনাদে উত্তর রথে ভয়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন,তখন 
অর্জন আত্মপরিচয় প্রদীনপূর্বক উত্তরকে নারথি করিয়া 
স্বয়ং যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জুন অবিলম্বে একা অ- 
সহায়ে সেই জমুদয় বীরকে পরাজয় করিয়া তীহাদিগের 
অবমানাথ তীহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র সকল গ্রহণ- 
পূর্বক সকলকে নম করিয়া বিরাট রাজধানীতে প্রত্যা- 
গভ হন। 

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জনের বীরতা৷ অতি আশ্র্য্যরূপ 
বর্ণিত আছে। নেই যুদ্ধে মহাবীর অর্জুন, অসস্থ্য কুরু- 
সৈন্য অংহারপূর্বক তীয়, জয়দ্রথ, দ্রোণ, কর্ণ, কূপ, 
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কতবর্থা। অশ্বত্খীম! প্রভৃতি প্রধান প্রধান বীরগণকে 
পরাজয় করিয়াছিলেন। ূ 

ভারত-যুদ্বের পর রাঙা যুখিঠির জাতি-বধ পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত যে এক'টা অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োবন 
করেন এ অশ্বমেধের অশ্ব রক্ষার্থ অর্জুন নিযুক্ত হন। তিনি 
দেই অশ্বের সহিত নানা প্রদেশ পর্যটন করত অনেকগুলি 
রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়! অশ্ব গ্রত্যাহরণ করেন। পরে 
মণিপুরেশ্বরের রাজ্যে গমন করিলে বত্রবাঁহন বিনয়পূর্ব্বক 
পিতা অর্জুনের অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে বন্রবাহনের 
মাতামহ মণিপুরেশ্বর অসন্ত্ হুইয়া কহিলেন, অর্জন 
বীরতা-গর্ব অশ্ব লইয়া যাইবে ইহা ক্ষত্রিয় হইয়াসহ্থ কর! . 
যায় না, তৃমি অশ্ব হরণ কর, ইত্যাদি বাক্যে বক্রবাহনকে , 
যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করিলেন, নেই সময় নাগ- 
কন্যা উলুপীও পাতাল ভেদপূর্ব্রক নেই স্থানে আবির্ভৃতা 
হু দপত্ী পুত্র বক্তবাহনের প্রতি যুদ্ধ করিতে আজ 
দিলেন। ন্ুতরাং বন্রবাহনকে অগত্যা যুদ্ধ করিতে 
হইল। পিতাপুত্রে ঘোরতর যুদ্ধ আরম হয়। বক্রবা়নের 
বীরতা দর্শনে অর্জন চমহকত হইয়া বহু গ্রশংসা 
করিলেন। পরিশেষে অর্জুন বক্রবাহনের বাঁণে বিদ্ধ 
হইয়া মৃঙ্ছিত ও পতিত হুন। তাহা দেখিয়া বক্রবাহন 
সাতিশয় বিষাদে হায় কি করিলাম, পিতৃহৃত্যা করিলাম, 
বলিয়া রোদন করত ভূতলে পড়িলেন। তাহার মাতা 
চিত্রাঙ্গদা স্বামির বধ-বৃততান্ত শুনিয়। রণস্থলে উদ্মতার ন্যায় 
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আসিয়া বু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাঁগিলেন। 
উল্পপী ভীহাদিগকে প্রবোধ বাক্যে সাস্বনা। করিয়া সত্বর 
পাতালে গিয়৷ কৌরব্য নাগের নিকট হইতে সঞ্ীবনী 
মণি আনয়ন পূর্বক অর্জনকে জীবন প্রদান করেন। 
তদনস্তর অর্জন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া বক্রবাঁহনের সহিত 
মহা সমারোহে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হন। পরে যুধি- 
ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন হইল। 
কিছু দিন পরে যছববংশ ধংস হইলে কৃঝঃ লীলা সন্বরণ 
করেন, তাহাতে অর্জন দ্বারকাতে িয়। সকলের উর্ধা- 
দেহিক ক্রিয়া সমাপনপুর্ধবক কৃষ্ণের পত্তীগণকে ও কৃষ্ণের 
গ্রপৌত্র বস্তুকে লইয়া মধুরাতে যান। পথিমধ্যে দন্যুরা 
অর্জনের গ্রতি আক্রমণ করিয়া সমুদয় ধন ও কৃষ্ণের 
পত্বীদিগকে হরণ করে। অর্জুন যুদ্ধ করিয়া রক্ষা করিতে 
পারিলেন না, গীণ্ডীব ধহ্ুতে বাঁণ যোগ করিতে আর 
তাহার শক্তি হইল না। পরে তিনি মথুরাতে গিয়া বুক 
রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তথায় ব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ 
হইলে ব্যাস তাহাকে হুঃখিততাৰ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি- 
লেন অর্জুন, এক্ষণে তোমাকে বিমন! দেখিতেছি কেন? 
অর্জন দন্যুর আক্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন গ্রভো, 
আমি সেই অর্জুন, আমার সেই হস্ত, সেই গ্রাণ্ডীব, সেই 
বাধ, মেই সকলই আছে, কিন্তু আমার সে ক্ষমতা 
 কৌথা গেল? লগুড় লইয়। দন্যুরা আমাকে অনায়াসেই 
পরাস্ত করিয়! গিয়াছে, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার । ব্যান 
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কহিলেন আশ্চর্য্য কিছুই নয়, কালে সকলই হয় আবার 
মকলই যায়, চিরকাল একরূপ কিছুই থাকে না। কৃষ্ণের 
তেজেই তৃমি তেজস্বী ছিলে, তিনি শ্বধামে গমন করিয়া- 
ছেন, তোমার তেজ তোমার বীর্ধ্য সকলি তাহার সহিত 
গিয়াছে। ত্লাহার যেমন ভূলোকে থাকিবার আর গ্রয়ো- 
জন নাই বলিয়া তিনি ভূলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তো- 
মারও সেইরূপ,ভুলোক পরিত্যা্বের সময় উপস্থিত, তুমি 
এক্ষণে সাংসারিক বিষয়ে বিমুখ হও আত্মতত্বে মনো- 
যোগ কর, রাজ! যুধিতিরকেও এই সকল কথা গিয়া বল, 
ইহা কহির1 ব্যাস স্থানান্তরে গমন করিলেন। অর্জন 
হস্তিনাপুরে আমিয়! ব্যাসের কথা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, 
তাহাতে যুধিস্টিরাদি পঞ্চত্রাতা দ্রৌপদীসহ ব্ষয়বাঁসনা 
পরিত্যাগপূর্ববক তপস্থি-ৰেশে মহাগ্রস্থানে হিমালয়ে যাত্রা 
করিলেন! তথায় তাহারা একে একে ক্রমে লোকাস্তর 
রপ্ত হন।__মহাভারত, বিুপুরাণ তথা কিরাভার্জুনীয় | 
অজ্জুন। অর্জুন নামে ছুইটা বৃক্ষ বৃন্দাবনে ছিল। 
উহ্থারা কুবেরের পুত্র গুহৃক, উহাদিগের নাঁম নলকুৰর 
ও মণিগ্রীৰ, নারদের শাপে বৃক্ষ হয়। একদা হিমালয়ের 
উপবনে এ নলকুবর ও মণিগ্রীব মদিরাপানে মত্ত হইয়া 
নগ্ন অবস্থায় আ্্ীগণের সহিত ক্রীড়৷ করিয়া বেড়াইতেছে 
এমত নময়ে নারদ খষি হঠাৎ মেস্থানে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, হুইলে যুবতীর! সকলেই লঞ্জিতভাবে বস্ত্র পরি- 
ধানপূর্ববক পলায়ন করিল! কিন্ত এইবর্য ও মদিরাতে মত্ত ও 
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উন্তপ্রায় সেই কুবের-পুত্রদধয় তদবস্থই থাকিল, তাহাতে 
নারদ তাহাদিগ্নকে এই বলিয়া শীঁপ দিলেন যে তোমরা 
বহুদিবস গোকুলে বৃক্ষ হইয়া অবস্থান কর, তাহ! হইলেই 
তোমাদিগের গর্ব খর্ব হইবে। হরির সান্নিধ্যে অবস্থান 
করাতে তক্তিলাভ করিয়া রজ ও তমোগুণ হইতে পরি: 
ত্রাণ পাইবে, কৃষ্ণই তোমাদিগ্ের শীপ মৌচন করিবেন। 
ইহা কহিয়। নারদ নারায়ণ-খষির আশ্রমে গমন করিলেন। 
দেই অবধি উক্ত কুবেরের ছুই পুত্র অর্জুন বক্ষ হইয়া 
গোকুলে অবস্থিত থাকিল। পরে তাহাদিগ্ের উদ্ধার 
এইরূপে হয়, কৃষ্ণ শিশুকালে দধিভ:ও তঙ্গ ও নবনীত 
চুরি গ্রতৃতি নান! অবাধ্যতার কার্য করিতেন। একদা 
যশোদা কের উক্তন্ূপ দৌরাত্ম্য দৃষে বিরক্তা হইয়া 
গ্রথমে যি গ্রহণপূর্ববক তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত 
হন, কিন্তু কৃষ্ণের ভীত-ভাব দর্শনে পুন্র-ন্তেহে কাতরা 
হইয়া মারিতে পারিলেন না, উদুখলে বন্ধন করিয়া 
রাখিতে উদ্যোগ করিলেন। যশোদ। যত রজ্জু আনিয়া 
কৃষণকে বন্ধন করেন, ততই রজ্জু ছুই আঙ্গুল অপ্রতুল হয়, 
কিছুতেই কুলায় না। গৃহে ষত দড়ি ছিল ত্রমে সকলি 
আনিলেন, তখাপি হই আঙুল অনটন হইল, ইহাতে 
বযশোদা ও গোঁপিকীরা সকলেই বিশ্বয়ান্িত হইলেন। 
পরিশেষে কচ যশোদার পরিশ্রমে কাতরতা৷ দেখিয়া 
স্বয়ং বন্ধন লইনিন। যশোদা পুত্র বন্ধ হইয়াছে দেখিয়া 
ওরে ছুরস্ত সন্তান এখন কি করিতে পারিস্‌ কর, বলিয়া 
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কর্ধান্তরে চলিয়া গরেলেন। কৃষ্ণের হস্ত ও উদর উদু-. 
থলে বদ্ধ* রহিল, কৃষ্ণ বদ্ধদ্শীয়, তথায় একাকী থাকি- 
লেন, এই নময় সেই শাপত্র্ট দুই অর্জুন বৃক্ষ তাঁহার 
নয়নগোচর হওয়াতে তিনি নারদের বাক্য সত্য করিতে 
নেই বদ্ধ অবস্থাতে উদুখল টানিতে টানিতে ক্রমে সেই 
রক্ষদ্বয়ের মধ্যে থেলেন। উদুখল বৃক্ষে ঠেকিলে কৃষ্ণ পুন- 
বর্বার তাহা যেমন টানিলেন, অমনি এ ছুই রৃক্ষ পতিত 
হইল, তাহাতে নলকুবর ও মণিগ্রীবের শাপ মোচন 
হয়।-_-ভাগবত তথ| ভবিষা পুরাণ । 

বিষুপুরাঁণে নারদ মুনির শাপের কোনই উল্লেখ 
নাই। বৃক্ষ উৎপাটনের বিষয় এই মাত্র লিখিত আছে যে, 
কৃষ্ণ বন্ধন মোচন নিমিত্ত উদ্দুখল টানিতে টানিতে এ 
অর্জন বক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন করিলে উদখল বৃক্ষে আটক 
হইল, পরে কৃষ্ণ যেমন তাহা টানিলেন অমনি এ রৃক্ষ- 
দ্বয় উৎপাঁটিত হয়! পতিত হইল। 

অর্জনায়ন। দেশবিশেষ।-_বরাহসংহিতা। 

অর্জরনী। করতোরা নদীর নামান্তর (_মেদিনী। 
ভ্রিকাওকোষে শৈত্যবাহিনী নদীর উল্লেখ আছে, সেই 
নদী এক্ষণে ধবলা ও ধবলী নামে বিখ্যাত। বোধ হর 
উহারই অপর নাম অর্জুনী। 
_ অর্থ। ধর্মের পুত্র, দক্ষের কন্যা ক্রিয়ার গর্ডজাত।-- 


* এই নিষিত কের নাম দামোদর হয়। 
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ভাগবত। পরন্ত বিঞুপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণের মতে ধর্মের 
্ত্ী-করিয়ার গর্ডে দণ্ড নয় ও বিনয় নামে তিনটা পুল্ত 
জন্মে। অর্থের কোন উল্লেখ নাই। 

অর্থশান্ত্র। রাজনীতি শাস্ত্র। এইশাস্্ বৃহল্পতি- 
প্রণীত।-_বিষ্কপুরণ, তথ৷ ব্হ্মা্ড পুরাণ। ইছার অপর নাম 
দগ্ডনীতি। 

অর্থকেতৃ। রুদ্রবিশেষ কশ্যপের ওরসে স্থুরভীর 
গর্তে জীত।-_বাযু, তথ। লিঙ্গপুরাণ। পরন্ত ভাগবত, হরি- 

ংশ, তথা বিষণ ও মহস্তপুরাঁণে একাদশ রুদ্রের মধ্যে 

অর্ধকেতুর নাম দু হর না। 

অর্ধগঞ্জা। কীঁবেরী নদী।__ত্রিকাণ্ড শেষ। মহাভারতে 
তথা নারায়ণনংহিতাতে লিখিত আছে, গঙ্গা! জহৃমুনিকে 
বিবাহ করিতে অভিলাষ করিয়া তাঁহার নিকটে অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিলে তিনি অম্মত হইলেন না। তাহাতে গঙ্গা 
তাঁহার যক্সবাঁট প্রীবিত করিলে অন্ন ক্রোধ করিয়া গঙ্গাকে 
পান করিয়৷ ফেলিলেন। পরে ভগীরথের আকিঞ্চনে নিজ 
জত্বাদেশ বিদীর্ঘ করিয়া গঙ্াকে প্রসব করিয়া দিলেন, 
এই হেতু গঙ্গার নাম জান্বী ও জহুম্ুতা হয়। পরে 
গঙ্গা যুবনা্বের তপোভঙ্গ করাতে যুবনাশ্ব গঙ্গাকে 
মানুষী হও বলিয়! শীপ দেন, তাহাতে গঙ্গ! অর্ধ শরীরে 
এ যুবনাম্বেরই.কাবেরী নামে কন্যা হন। এই নিমিত্ব 
 কাবেরীর নাক্ষিঅর্ধ-গজ। হয়। 
অর্থনারীশ। শিবের মূর্তি বিশেষ। এই মুর্তি নীল- 
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মণির ন্যায় চিন্বণ, ত্রিনেত্র, চতুভূর্জ। হস্তে পাশ, রক্ত- 
পথ, নর-কপাল (মড়ার মাথা )ও শৃল। নানাবিধ ভুবণে 
ভূষিত এবং ললাটে অর্দচন্ত্র।-_তন্ত্রসার। 

অর্নারীশ্বর | শিবের নামান্তর (-_লিলপুরাণ। 

অর্ববসূ | বায়ু, লিঙ্গ, তথা মতস্তপুরাণের মতে 
ুরয্য হইতে বহষহজ কিরণ নির্গত হয়, তধ্যে লুষুক্নাঃ 
হরিকেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বকীর্য্য। সম্পদ্নু, অর্ববন্থু এবং 
স্বরাজ এই সাতটা কিরণ প্রথান। ইহাদিগের দ্বারাই 
চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র তেজ; প্রাপ্ত হয়। 

অর্থরীবান্। খষিবিশেষ, পুলহের ওঁরসে দক্ষের 
কন্যা ক্ষমার গর্তে জাত 1__বিষ্টপুরাণ। ভাগবতে ইহার 
নাম বরীয়ান্। বাহু ও লিঙ্গপুরাণে অর্বরীবানের স্থলে 
অন্বরীয় লিখিত আছে। স্বারোচিষ মন্বস্তরে ষে সাত 
জন খধি প্রধান তন্মধ্যে পুলস্ত্যের পুভ্র অর্ধরীবান্‌ 
সগ্তম। বিজ্ুপুরাণ মতে এই মন্স্তরে খধিগণের নাম্‌ 
উর্জ স্তত্ত, প্রাণ, দর্তোলি, খমত, নিশ্চর ও অর্বরীবান্‌। 
পরন্ত ব্রক্ষপুরাণ তথ! হুরিবংশে ইহাদিগের নাম উর্বর, 
স্তত্ত, কশ্যপ, প্রাণ, বৃহল্পতি, চ্যবন, এৰং দতোলি। 

অর্বাকৃ্মোত। অফ্টবিধ ্যর্টিমধ্যে অর্বাক্জোত" 
অর্থাৎ মনুষয-থউ সগ্তম।__বিফুপুরাণ। অপর বিষয় টি 
তি শবে ড্রউব্য। 

1 পর্বত বিশেষ 1-__-ভাগবত, পন, তথা বারের 
ন্‌ এইপর্কত রাজপুতনা অন্তঃপাতি আরাবলী নামক 
১. 
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পর্বত-শ্রেণীতুক্ত, ৫০০০ পাদ উচ্চ, এবং শিরোহী হইতে 
'৯ক্রোশ অন্তর। অর্বুদ এক্ষণে আবু নামে খ্যাত। 
বিধুঃপুরাণ মতে অর্কূদ পর্বত প্রশ্নাগ,পুফ্ধর ও কুরুক্ষেত্রের 
সমতৃল্য পুণ্য তীর্ঘ। বিষ্ুপুরাণ পাঠ করিলে কিন্বা 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল,তাহা অর্ক পর্বতে উপবাস 
করিলে লব্ধ হয়। মহাভারতে লিখিত'আছে এই পর্ব- 
তের উপরি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। অদ্যাপি তথাকার 
এক দুপ্রসিদ্ধ সরোবরের নিকটে বশিষ্ঠের একটা মন্দির 
দু হয়। এ পর্বতে অনেক শিব-মন্দির এবং জৈন 
মন্দিরও আঁছে। অচলেশ্বর নামক শিবের ষে এক প্রসিদ্ধ 
মন্দির আছে, তাহাতে ৮০৮ লিঙ্গ গ্রতিষ্ঠিত। অচলেশ্বর 
মন্দির সন্মুখে নন্দির এক মৃদ্তি স্থাপিত রহিয়াছে । আরো! 
চতুর্মৃখ নীমক ্রদ্মার .একটী মন্দির আছে, এতত্তিন্ন 
কণখলেশ্বর,নেমিনাথ,আদিনাঁথ, ভৈরৰ প্রভৃতির মন্দিরও 
দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তথায় অর্ধুদীভবানীর এক 
কৃষ্ণ মূর্তি স্থাপিত আছে। 
ৃ 1 জাতি বিশেষ ।-_বিষ্পুরাণ | বোধ হয়, 
ইহারা মেওয়ারদেশে আবু পর্বত নিকটবাসী ছিল। 
. অর্থৎ। ঘের) জৈনদিগের অপর নীম।-__বিষুপুরাণ। 

অর্ধহ) রাজা বিশেষ। ইনি কোষ্ক, বেক্কট, এবং 
কুটকের অধিপতি ছিলেন।-_তাগবত। 

অলকনন্দাঁ। গঙ্গা বিকুর চরণ হইতে নিস্থত য় 
চন্দ্রমগ্ুল প্লাবিত করত ত্রহ্ধলোকে পতিত হন। পরে 
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রহ্ষপুরী পরিবেষ্টন করিয়া তাহার চারিটা ধারা হয়, এ 
চারিটী ধারা চারিটী নদী, সেই সেই নদীর নাম সীতা 
অলকনন্দা, চক্ষু এবং তদ্রা। অলকনন্দা ভারতবর্ষ 
অভিমুখে দক্ষিণদিগ ব্যাপিয়৷ সাত ভাগে বিতক্ত হইয়া 
সমুদ্রে পতিত হুইয়াছেন। মহাদেব এই অলকনন্দাকে 
শত শত বর্ষ মন্তকে ধারণ করিয়া রাখেন। ইনি তথ! 
হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সগর সস্ভানদিগের 
নিন্তারের কারণ হন।__বিষু ও ভবিষাপুরাণ। পদ্মপুরীণ মতে 
অলকনন্দা দেবলোকের নদী । গঙ্গা ব্রন্মলোঁক হইতে মেরু 
পর্বতের নিম্নে গঙ্গোত্বরীতে নামিয়া অধোগস্গা, জাহ্নবী 
এবং অলকনন্দা নামে ত্রিধার। হন। অধোগঞ্জা পাতালের 
নদী, জাঙ্ববী পৃথিবীর ও অলকনন্দ। স্বর্গের নরী। 

অআলকা। কুবেরের নগরী ।-__অমরকোষ। 

অলকাধিপ। কুবেরের নামান্তর ।__-কিরাতার্জুনীয, 
তথা ত্রিকাণ্ডশেষ। 

1 রাক্ষম বিশেষ। এই রাক্ষন কুরুক্ষেত্রে 
অভিমন্্যুর সহিত অনেক প্রকার মায়াযুদ্ধ করিয়াছিল 
পরিশেষে পরান্ত হইয়া পলায়ন করে ।__মহাভারত। 

অলম্থৃযা। অপ্ধরা বিশেষ। ইনি কশ্যপের প্রধা 
নারী রর গর্তে জাত।__মহাতারত। অলমুযা সু্াবংশীয় 
তৃণবিষ্ছু রাজাকে বিবাহ করেন এবং তাহার রসে 
ইহীর গর্তে বিশাল নামক রাজার জন্ম হয়। এ বিশাল 
বৈশালীনগরী স্থাপন করেন।__বিষুপুরাণ। মহাভারতের 
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মতে অলমুযার তিনটা পু, তাহাদিগের নাম বিশাল, 
বি 
চন্দ্রংংশীয় গ্রতর্দনের পুভ্ত। ইহীর বিষয় 

ক 8 যাট হাজার ও ষাট শত বৎসর অলর্ক 
ব্যতীত অন্য কোন যুবা রাঁজা পৃথিবী তোগ্ন করেন 
নাই।-_বিষ্ঞপুরাগ। বায়ু ও ব্রহ্ষপুরাণে এবং হরিবংশেও 
এন্সপ বর্ণন, প্রত্ুত ইহাও লিখিত আছে, যে লোপামুদ্রার 
প্রসাদে অলর্ক এমত দীর্বজীবী হন। গণেশ কাশীর প্রতি 
শাপ দিলে দিবোদান কাশী পরিত্যাগ করেন, সেই 
সময়ে ক্ষেমক রাক্ষদ তথায় গ্রিয়া বাঁম করে। শাঁপ 
অবসানে এই অলর্ক ক্ষেমক রাঁক্ষমকে সংহার করিয়। এঁ 
নগরী পুনর্বার বাসযোগ্য করেন। 

মাকডয়পুরাণে লিখিত আছে অলর্কের মাতা ম্দালসা 
্বীয় পুত্রকে ত্র্মবিদ্যা শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক চিরজীবী হও 
বলিয়া আশীর্বাদ করেন, ইহীতে তিনি অতি দীর্ঘজীবী 
হইয়াছিলেন। 
_. মহীভারতে অলর্কের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, 
'অলর্ক রাঁজা অতি তেজস্বী ও পরম তপস্বী ছিলেন," 
সাহার বলবীর্ধ্য অসাধারণ, তিনি ধনু মাত্র, সহায়ে 
সাগর পৃথিবী জয় করেন। অলর্ক একদা এক বৃক্ষ- 
মূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিলেন অন্যান্য শক্ত 
বন মন, স্রাগ জিহ্বা, ত্বক্‌ঃ শ্রোত্রঃ 

চক্ষু ও বুদ্ধি এই সাতটী আন্তরিক শক্ত জয় কারি; 
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ইহা তাবিয়া ধনুকে বাণ যোগ করিলেন। ইত্যবসরে 
এ মন প্রভৃতি সকল ক্রমে মুর্তিমান হইয়া অলককে 
কহিল, অলর্ক এ বাণ আষাদের প্রতি প্রয়োগ করিলে 
আমাদের কিছুই হইবে না, বরং তোমার শরীরই নউ 
হইবে, অতএব যে বাণে আমরা পরাজিত হইব তাহাই 
আমাদের প্রতি ক্ষেপ কর। বুদ্ধিমান অলর্ক তাহা 
শ্রবণে বিবেচনা! করিয়া যোগ অভ্যাসে প্রত হইলেন, 
এবং তাহা অত্যন্ত হইলে দেই যোগরূপ বাঁণ দ্বার! সকল 
ইন্দ্রিয় শত্র পরাজয় করিলেন। 

অলর্ক।' দংশ নামক অসুর ভূগুর শাপে আট পা 
বিশিউ,অতি তীক্ষ দন্ত) গাত্রের লোম নুচের ন্যায়, এইরূপ 
আকৃতি ধারণ করিয়৷ অলর্ক নামে খ্যাত হইয়াছিল। পরে 
দেই অলকরূপী দংশ কর্ণের উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া 
পরশুরামের নয়নগোচর হওয়াতে শীপ-মুক্ত হইয়া পূর্ব- 
শরীর প্রাপ্ত হয়।--মহাতারত। অপর বিষয়, কর্ণশব্দে 
ব্য 

অলক্ষী । লক্ষ্মীর ক্যেন্ঠা। মূ মনে অথ্ে ইহার 
উৎপত্তি পরে লক্ষমীর উত্পত্তি হয়। অলঙ্ষমী উৎপন্ন 
হইলে তাহাকে নুরান্গুর কেহই গ্রহণ-করে নাই। পরে 
হুঃসহু নামে এক মহাঁতপা! ব্রাহ্মণ বিবাহ করিয়া লইয়া 
বান। অলন্বমী হুঃসহের প্রতি অনুরক্তা হইলেন, কিন্তু 
হুঃমহ যখন দ্বোলয় প্রভৃতিতে বাইতেন তখন বঙ্গে 
যাইতেন না, ইহাতে ছুঃসেহ অত্যন্ত হুখিত হয়া একদা 


১৩৪ পৌরািক ইতিবৃত্ত । 


মহামুনি মার্কেয়কৈ অনেক স্তুতি বিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন প্রভো৷ ! আমার স্ত্রী সর্বত্র আমার সঙ্গে যাঁয় না 
কেন। মাঁকণেয় হাস্য করিয়া কহিলেন আপনি ইহীকে 
না জানিয়াই বিবাহ করিয়াছেন, ইনি অলন্নী, ইনি 
লক্ষমীর অগ্রজা, ইহার নাম জ্যেষ্ঠা। ইনি সর্বত্র গমন 
করেন নাঃতাহা ইহার স্বতাব। যে স্থানে বিশ্ুতক্ত বা রুদ্র- 
ভক্ত ব্যক্তি অবস্থান করেন, ষথায় শক্তির নাঁম উচ্চারিত 
হয়, বেদগান, জপ যজ্ঞ, হোৌম পূজা গ্রভৃতি হয় এবং যে 
হে গো ব্রাঙ্গণ ও অতিথির সমাগম, তথায় ইনি কদাচ 
যাইবেন ন|। যে গৃহ হইতে অতিথি বিমুখ, ষে গৃহে নিয়ত 
জী পুরুষে কলহ, বিবর্ণ কন্যা, দেব দ্বিজ্জের নিন্দা, 
সৎকার্ধ্ে স্বণা, যে গৃহ গ্োশুন্য ও ভন্ন-দশীপন্ন, যাহাতে 
কণ্টকরৃক্ষ, নিষ্পত্র লতা, ত্রহ্নরক্ষ, অর্ক, বন্ধুজীব, কররীর, 
মললিকাঃ বকুল, কদলী, পনন, তাঁল, তমাল, তেতুল, কদস্ব 
ও খদির রৃক্ষঃ যে বাটীতে একী দাসী, তিনটা গো 
পাঁচটা মহিষ, ছয়টা অশ্ব ও সাতটা হস্তী, দেই দেই 
স্থানে তুমি এই ভ্্রীকে লইয়া বাস করিতে পারিরে। যে 
গুছ প্রেতানে বিকটাকার উগ্রচণ্ড মূর্তি গ্রতিষ্ঠিতা 
এৰং বিকটাকার ক্ষেত্রপাল,নগ্ন সন্্যাসী, খদ্যোত-প্রচার 
অর্থাৎ জোনাক পোকার সঞ্চার, শধ্যাতে ভোজন, দিবসে, 
পর্ষে এবং ঙ্ধ্যাকালে বিহার ও দিবসে শয়ন, গমন 
করিতে করিতে ভক্ষণ মলিনবেশ ধারণ, দেহের সংক্কার 
নাই, অবশিষ কিঞিিত না! রাখিয়া, সকলই তৃক্ষণ, অধোত 
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চরণে শয়ন, সন্ধ্যাকালে শয়ন এবং নিরম্তর দ্যুতক্রীড়া, 
নেই গৃহে তুমি সস্ত্রীক হইয়া প্রবেশ কর। অধিক কথা কি, 
যে স্থানে সৎকার্ধ্যমাত্র নাই কেবল অসুকার্ধ্, সেই 
তোমাদিগের বাসস্থান। ইহা বলিয়া মার্কওেয় অন্তর্থিত 
হইলেন। হুঃরহ অলঙক্ষমীকে পৃথিবীমধ্যে বাসস্থান 
অন্বেষণ করিভে কহিয়া আপনি পাতালে গ্রবেশ করিতে 
উদ্যত হইলেন, অলম্বমী কহিলেন, তুমি যদি আমাকে পরি- 
ত্যাগ করিলে, তবে আমাকে কে আশ্রয় দিবে, আমীকে 
কে পৃজা। করিবে। ছুঃসহ্‌ কহিলেন স্ত্রীলোকেই প্রায় 
তোমাকে পুর্জী করিতে পারে, যে পুজা করিবে তাহী- 
কেই তুমি অনশ্রয় করিয়া থাক, ইহা বলিয়া! পাতালে 
গ্রমন করিলেন। পরে অলম্মী পৃথিবীতে পর্য্যটন 
করিতে লাখিলেন। একদ। লক্মীমমতিব্যাহারে নারায়ণ- 
কে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাজিলেন প্রতোঃ আমার স্বামী 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন এক্ষণে আমি কোঁথ! যাই। 
নারায়ণ কহিলেন যে স্থানে বিঝুপুজা ব্যতিরেকে শিব- 
পূজা ও শিবপুজা বিনির্দুখে বিষুপৃজ! তথায় তুমি গিয়া 
বাস কর।-_লিঙ্গপুরাণ। 

পদ্ম পুরাণে কথিত আছে অলম্বমীর স্বামী কলি। নমুদ্্ 
মস্থনে রক্তমাল্য ও রক্বন্তর পরীধান৷ অলক্ষমী উৎপন্ন হইয়া 
দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে কি করিতে হইবে 
বল? দেবতার! কহিলেন যে গৃহে নিতা কলহ, শবমুণ্ড, 
অস্থি, কেশ ও চিতাভন্ম সেই গৃহে তুমি বার কর। যে 
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ব্যক্তি নিষ্ঠুর বাক্য ও মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করে, সন্ধ্যাকালে 
নিদ্রা যায়, চরণ ধোঁত ন! করিয়া শয়ন করে, অথবা তৃণ, 
অঙ্গার, বালুকা, অস্থি, প্রস্তর, লৌহ ও চর্মদ্বারা দত্ত ধাবন 
করে, কিন্ব। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে তিলপিষ্ট (তিলকুটে। ) 
গীজা, ভ্রীফল, লাউ, ছাতিম গ্রস্ৃতি তক্ষণ করে, সেই 
পুরুষকে তুমি আশ্রয় করিয়া থাক। 
স্থৃতি-সংগ্রহকর্তা আচার্ধযচুড়ীমণি অলম্বমী পুজার 
এইরূপ বিধি দিয়াছেন। কার্তিক মাঁসের অমাবন্তার 
রাত্রে গোময়ের পুত্তলিকা নির্মাণ করিয়া বাম হস্তে নির্ঘ্াল্য 
পুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পদ্বার অলঙ্ষমীকে পুজা করিবে। তাহাঁর 
মূর্তি ক্বর্ণ দ্বিভুজ, কৃষ্ণবস্্র পরিধান, লৌহের অলঙ্কারে 
ভূষিত, কাকরের চন্দন সর্বাজে লিগ, হস্তে ঝাঁটা, গর্দতে 
আরূঢ় এই অলন্বমী, ইনি সর্বদাই কলহ-প্রিয়। ইছ্ছাকে 
পৃজা করিয়া এইরূপ স্তব করিবে, দেবি, আমার এই পৃজা 
গ্রহণ করিয়। তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান করত আমার 
শক্রর গৃহে গিয়া অবস্থান কর,যদি আমাকে প্রসন্ত্রা হইয়া 
থাঁক তোমার কাছে এই প্রার্থনা আমার পুত্র মিত্র কলত্রা- 
দিকে তুমি কদাচ আশ্রয় করিও না। এইরূপ স্তব করিয়া 
ছুর্প অর্থাৎ কুলার বাদ্যে ভদ্রাসনের সীমান্তে বিসর্জন 
করিবে! ্‌ 
. ্রক্ষপুরাণে কথিত আছে নিশীথ অর্থাৎ অর্ধ রাত্রি- 
কালে অলম্ষমীকে পৃজ! করিয়া অমন্ত্র বিসর্জন করিতে হয়। 
. ভবিষ্যৎ পুরাণের মতে অর্জরাত্রি অতীত হইলে নিদ্রা 


_পৌরাধিক- ইতিবৃত্ত! চি 
নিমীলিত লোচনে সুর্প ও ডিগ্ডিম অর্থাৎ. ঢোল বাচ্য দ্বারা 
হৃফন্ঃকরণে দ্বগৃহ হইতে অলঙ্গমীকে বহিষ্কত করিবে।', 

অলম্মমীর অপর নাম,কালিকর্ণী, নরকদেবতা ও জ্যেষ্ঠা- 
দেবী ।-__পদ্সপুরাণ, শব্দরত্বাবলী ও জটাধর |. 

অলিন্দ। জাতিবিশেষ ।-মহাতারত এই জাতির' 
নাম অনিন্দও ন্িখিত আছে। 

অবতার | বিঞুুর দশ অবতার রিকি! 
পরস্ত ভাগবতে বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি অবতার বর্ণিত হইয়াছে, 
এবং লিঙ্গপুরাণে শিবের অস্টীবিংশতি অবতারের উল্লেখ 
আছে। দেই'দেই অবতারের নবিশেষ শিব ও বিিসে, 
দ্রউব্য। 

অবর্থন॥ উপদ্বীপ বিশেষ | ভাগবত, ডে 
বত তথ! পমপুরাঁণ। রঃ 

অবস্তি। মালবদেশ |__হেমচজ্্ তথা মংস্যপুরাণ। 

অবস্তি। জাতি বিশেষ ।__মহাতারত। ইহার! মাল- 
ওয়া দেশ বানী ছিল। 

অবস্ভী। বিক্রমাদিত্যের রাঁজধানী। ইহার পর, 
নাম অবস্তিকা, বিশালা, উজ্জয়িনী, বিঞুপাদ্ ও মহাকাল- 
পুরী। অবস্থী শিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। ক্ষবৈবর্ত- 
পুরাণে ইহার নাম অবন্তিকা লিখিত আছে, এই পুরী, 
মোক্ষ-দায়িকা! সণ্ত পুরীর মধ্যে পরিগপিত। . মহাকাল! 
রি নং ট্বীনে শিস করেন, তথায় ত্য হ্ইকে 
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তি ছুর্লভ। ক্ষম্দপুরাণ মতেও ইহার নাম অবস্তিকা 
এবং মোক্ষদায়িনী সপ্ত পুরীর মধ্যে গরণ্য। 

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে অবস্তী তিন যোজন বিস্তীর্ণ, 
উহার উত্তরদিগ্নে শিগ্রা নদী | মহাঁপাঁতকী সে স্থানে 
বাম করিগে নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। দেবতা, 
সাধ্য, সিদ্ধ, অগ্দর ও কিন্নরগণ তত্রত্য মহাকালেশ্বরকে 
সর্বদা সেবা করে। এ শিবপুজার ফলে মহোবল 
নামে রাজ। স্বর্গ লাভ করিয়ীছিলেন। শিবপুরাঁণে মহোঁ- 
বল রাজার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,_-তিনি অগ্রে 
শিবপুজ1. করিতেন না, পরে এক দিন এক বৃদ্ধাকে 
শিবপুজা করিতে দেখিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন শিব- 
পুজাতে কি হয়? বৃদ্ধা উত্তর করিল সকল অভিলাষই 
পূর্ণ হয়। আমি পূর্বে অতি দরিদ্রা ছিলাম, শিবের 
আরাধনায় আমার দ্নে অবস্থা আর নাই, মামার 
সকল হুঃখ দুর হইয়াছে । তাহীতে রাজ! ভাবিলেন 
আমি অপুত্র, যদি শিবের আরাধনায় আমার পুত হ্য়, 
তাহা হইলে আমারও অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, ইহা 
ভাবিয়া শিবের পৃ! করিতে আরত্ত করিলেন, তাহাতে 
তাহার পুন্র হইল ও রাজ! চরমে হ্বর্গলাত করিলেন । 
.. লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, ৭টা মোক্ষদায়িক! পুরী 
মধ্যে ওটা শিবের পুরী, অপর ৩।০টা বিফুর পুরী। 
অবস্তিকা, মায়া, কাশী ও কাঞ্চীর অর্ধ ইহা শিবের, 
জযৌধ্যা, মধুরা, দ্বারাবতী এবং অপর অর্থ কাক্ধী বিষুর 
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পুরী। প্রসিদ্ধ দ্বাদশ শিবলিঙ্* মধ্যে উচগািনীতে দে 
লিঙ্গ আছে তাহার নাম মহাঁকাল। . 

শিবপুরাণের মতে উজ্জয়িনী পুরীতে মহাকাল 
শিবের অবস্থিতি প্রযুক্ত এ পুরীর নাম মহাকার রী 
হইয়াছে। 

ভবিষ্যোত্ততর লিখিত আছে, বিষুর মস্তক অযোধ্যা, 
নাসা বারণসী, জিহ্্বামূল মথুরা, হৃদয় মায়াপুরী, নাভি 
দ্বারাবতী, কটিদেশ কাঁঞ্ধীপুরী, এবং পাদ অবস্তী। এই 
হেতু অবস্থীর নামান্তর বিধুপাঁদ। বিঞ্ুপাদপুরী বিশ্ব- 
কণ্মীর রচিত। ইহা দীর্ধে ৩ যোজন, গ্রন্থে  যোজন। 
পূর্বদিগে গৌঁমতী কুণ্ড, তাহার তটে ক₹ফের মন্দির, 
মহাকালের দ্বারদেশে জ্ঞানকু্ড ভাহার উত্তরে শিপ্রা 
নদী পুরীতে সিদ্ধেশ্বর নামে এক বট বৃক্ষ আছে, 
সেই স্থানেই মঙ্গলেশ্বর গ্রতিষ্ঠিত। একদা বক্ষ, বিফ ও 
রুদ্র ইতস্তত ভ্রমণ করত নগরীর বিশীল শোভা মন্দর্শন 
করিয়া এ নগরীর নাম বিশীলা রাখিলেন। 

ক্ষন্পুরাণে অবস্তীর এইরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। 
এইপুরী বিষুপদে স্থাপিত বলিয়া ইহার নাম পাদবতী 





* পিঙগপুরাঁণ মতে এই দ্বাদশ লিঙ্গ এই এই স্থানে স্থাপিত আছে । যথা 
সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, ঞশৈলে ম্নকার্ন, উদ্দিনীতে মহাকাল, নর্দদাপটে 
ওঁকার, কাশ্মীরে জদরেশ্বর । ছিমালরপৃষ্ঠে কেদার, ডাকিনীতে তীমশঙর, বারা. 
পরদীতে বিশ্বস্বর, গোঁতদী মদীর তটে আা্বক, চিতাভুমিতে বৈদানখি, দীরুফা-. 
বনে নাঁগেশ, এবং সেতুবন্ধ রামেশর | 
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ও অবস্তী হয়। যুগে যুগে ইহার বিভিন্ন নাম হইয়! থাকে ঃ 
কুলিযুগে ইহার নাম উজ্জয়িনী। অবস্তী পুরীতে কলি- 
কালের প্রাহূর্ভাব নাই। যমদ্ূত কদাচ ইহাতে প্রবেশ 
করিতে পারে না তথাঁয় মরিলে শবদেহ দুর্গন্ধ ও স্ফীত 
হয় না। পুরীতে এক জিদ্ধ বটরৃক্ষ আছে, নেই রৃক্ষ যে 
দর্শন ও স্পর্শ করে মে সব্র্ব পাঁপহইতে মুভ্তু হয় এবং যম- 
দুতের দর্শন পায় না। পুরীমধ্যে স্থানে স্থানে এক কোটি 
শিবলিঙ্গ আঁছে, তদ্তীত অপর একটা যে শিবলিঙ্গ 
স্থাপিত আছে তাহা তিন ভাগ হইয়া হাটকেশ্বর, মহী- 
কালেশ্বর ও তারকেশ্বর নামে ত্রিলোক ব্ণগ্ড আছে। 
শক্তি-সঙ্গমতত্ত্রে লিখিত আছে, অবস্তী তাত্রপর্ণী 
নদীতটে স্থাপিত। এঁস্থানে এক কালিকা মুভি আছে। 
মৎস্তপুরাণে কথিত হইয়াছে অবস্তীতে মঙ্গলগ্রহে 
উৎপত্তি হয়। ও 
অবস্তীর আধুনিক যে অবস্থা তাঁহা উজ্জয়িনী শব্দে 
বর্ণিত হইবে । | 
অবস্ভী। নদী বিশেষ ।--ভবিষ্যপুরাঁণ। এই নদী 
পারিপাত্র পর্বত হইতে নিঃস্থতা এবং উজ্জয়িনী নিকটে 
প্রবাহিতা। উইলফোর্ড নাহেব কহেন অবস্থী শিপ্রানদীর 
অপর নাম, পরন্ধ ব্রহ্ষাগুপুরাণ ও-ভগ্নবত্তীভাগবতের 
মতে শিপ ও বসত, দুই ভিন্ন ভিন্ন নদী; এবং উইলসন 
_সাহেঘ্‌ও দা আগা হী নিউ লী বির 
ঁ নির্দেশ করিয়াছেন। 
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 অবস্থা। দশা। বৈদ্যক শান্্মতে চারি অবস্থা। 
বাল্য, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত) কৌমার, ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত 
যৌবন, ৫০ বহুসর পর্য্যন্ত; তণুপরে বার্ধক্য। পরন্ধ 
স্মৃতিমতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, ১০ বতসর পর্য্যন্ত 
পৌঁগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, ১৬ বৎসর 
পর্য্যন্ত বাল্য, ০ বৎসর পর্য্যন্ত যেঠবন, তাহার পর 
বার্ক্য এবং ৯০ বৎসরের পর বর্ধীয়ান্‌ অবস্থা । 
অবস্থান | সুর্যের পথ উত্তর, মধ্যম এবং দক্ষিণ এই 
তিন অবস্থান অর্থাৎ এই তিন ভাগে বিতক্ত। উত্তর 
অবস্থানের নীম এরাবত, মধ্যমের নাম জারচ্চাৰ এবং 
দক্ষিণ অবস্থানের নাম বৈশ্বীনর ।-_ভাগবতের টাকা | অপর 
বিষয় অজবীথি শবে দ্রউব্য | 
অবিদ্যা। তম, মোহ, মহামোহ, তামিঅ ও অন্ধ- 
তামিত্র এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা।-_বিষুপুরাণ | অপর 
বিষয় অন্ধতামিত্র শবে দ্রষব্য। 
 অবিক্ষি। (পাঠান্তরে অবিক্ষিৎ) ইনি নুর্য্যবংশীয় 
করদ্ধমের পুজ।-_বিষুপুরাগ। মার্কেয়পুরাণে লিখিত 
আছে বৈদ্িশার অধিপতি বিশাল স্বীয় কন্যা ভামিনীর 
য়স্বরের উদ্যোগ করিলে অবিক্ষি বলপূর্ববক মেই কন্যাকে 
হরণ করেন। তাহাতে বিশাল রাজ। ও শ্বয়স্বরে সমাগত, 
রাজার! সকলেই অবিক্ষির সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন,, 
কিন্ত কেহই তাহাকে পরান্ত করিতে পারেন নাই, অব- 
শেষে সকলেই মিলিয়া একেবারে তীহাকে আক্রমপপূর্বক 
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বন্ধান করিয়া লইয়া যান্। অবিক্ষি অধর্থযুদ্ধে শত্রহস্তে 
পতিত হইয়া কারাবাসে আবদ্ধ থাঁকিলেন। পরে রীজা- 
কর্ম সন্বাদ প্রাপ্ডে যুদ্ধনজ্জাপূর্বক বিশাল রাজার 
রাজধানীতে গমন করিয়া ভীহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। 
তখন বিশাল রাজ! অবিক্ষিকে কারামুক্ত করিয়া কর“ 
স্ধমের নিকটে আনিলেন এবং স্বীয় কন্যা ভামিনীকেও 
আনিয়া অবিক্ষির সহিত বিবাঁহ দিতে উদ্যত হইলেন। 
কিন্তু অবিক্ষি অধর যুদ্ধে পরাতব ও কারাবন্ধন অপমাঁনে 
অভিমানী হইয়া কৌনমতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, 
কহিলেন আমি আর বিবাঁহও করিব না।'রাজ্যও করিৰ 
না। রাজা করম্ধম অনেক প্রবোধ প্রদান করিলেও 
অবিক্ষির মেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ় রহিল এবং তিনি তগন্তার্থ 
তপোবনে গমন করিলেন। রাজকন্যাও অন্যবরে বিমুখী 
হইয়া, যদি অবিষ্ষি বিবাহ করেন ভাল, নতুবা তপস্তাতে 
জীবন পরিশেষ করিব এই গ্রতিজ্ঞ। করিয়া তপোবনে 
গমন করিল। পরে দৈবযোগ্ে তপোবনেই উভয়ের পরষ্পর 
সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাদিগের বিবাহ্‌ হয়। অবিক্ষি বিবাহ 
করিলেন সত্য, কিন্তু রাজ্য গ্রহণ করিলেন না। কালক্রমে 
অবিক্ষির ওরসে ভামিনী-গর্ডে মরুত্ত নামে এক পুত্রের 
জন্ম হয়। এঁ পুজ্রকে অবিক্ষি রাজ্য প্রদান করিলেন, 
পরিণামে লেই মরুত্ত রাজচক্রবর্ত হন।. 
 অবীচি | নরক বিশেষ | শব্দ ও পন্পুরাণ। 
অপর বিষ নরক শবে ড্রউবা। 
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অব্যয়। ব্রদ্ধের নামান্তর |-বিজুধুরা। .. 

অশনি । বজের নামান্তর ।--অমরকোব। সবিশেষ 
বজশবে দ্রষ্টব্য 

অশ্োকবর্থন। বশ্মারের পুল, এব, জগতের 
পৌন্র।__িফুপুরাণ, তখ। ভাগবভ। বাহুপুরাথে ইহার 
নাষ অশোক এবুং ইহার রাজত্ব কাল৩৬ বৎসর লিখিত 
হ্ইয়াছে। মতষ্যপুরণণ মতে ইহীর নাম শুক, এবং ইহার 
রাঁজ্যকাল ২৬ বহর । 

অশোক মগধের প্রসিদ্ধ অধিপতি ছিলেন, রাজ্যা" 
ভিষেকের কিছু দিন পর বৌদ্ধ মত অবলম্বন করেন। 
কথিত আছে,উাহার রাজবাটাতে ৬৪০০০বৌদ্ধগুরু গ্রতি- 
পাঁলিত হইতেন। উক্ত রাজ! ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে 
৮৪০০০টা স্ততত স্থাপিত করেন। এ স্তত্ত এখনো কোন 
কোন স্থানে দুটি হয়। রাজত্বের অষ্টাদশ বৎসরে রাজা 
অশোক বৌদ্ধদিগের এক মহা সভা করিয়া লঙ্কা প্রভৃতি 
দেশে বেদ্ধমত গ্রচারার্ধ বহু উপদেশক প্রেরণ করেন । 
রবাদ্ধদিগের গ্রন্থে লিখিত আছে, বিদ্দুসারের ১৬টা 
পত্ীর গর্ডে ১০১টা পুত্র জন্মে; অশোক তাহাদিগের এক 
শত জনকে সংহাঁর করেন। এই নিষ্ঠুর অধর্থ কার্যযরেতু, 
তিনি অশোক নামে খ্যাত হন। পরে তিনি অতি ধর্মানিষ্ঠ, 
হওয়াতে তাহার নাম (ধন্মাশোক) ধর্মাশোক হয়। 
দ্ধের মৃত্যুর ২১৮ বসর পরে অশোক রাজ্যানিযিদ্ত 
হন! 
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_ অশ্মক? (পাঠান্তরে অশ্মল এবং অশ্বক ) জাতি 
বিশেষ মহাভারত, রামায়ণ তথা বায়ু, মস্ত ও মার্কণডয় 
পুরা মতে অশ্মক জাতি দক্ষিণ-দেশবাদী ছিল। 
অশ্বক | ছুর্্যবংশীয় রাজাবিশেষ, ইনি সৌঁদাসের 
পুত্র, মদয়ন্তীর গর্ভডজাত। মদয়স্তী এ পুত্রকে সাত বসর 
গর্তে ধারণ করেন, পরে ব্যস্ত হইয়া এক অক্ষ অশ্ম অর্থাৎ 
প্রস্তর দ্বার! স্বীয় উদর ছেদন করাতে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। 
ইহাতে তাঁহার নাম অশ্মক হইল।-_বিষ্ুপুরাণ। পরন্ত 
মহাভারত তথ! ভাগ্রবতের মতে অশ্মক দ্বাদশবর্ষ গর্ভস্থ 
থাকেন। অপর বিষয় সৌদী অথবা কল্মীষপাদ শব্দে 
দ্রফব্য। 
'অশ্রত। (পাঠাস্তরে অশ্রঃতত্রণ) ছ্যুতিমানের পুজ্র। 
_ লিঙ্গ, বাঁযু তথা মাকণেয় পুরাণ। এই এই পুরাণ মতে, 
ছ্যতিমানের ছুই পুত্র, শ্রীযাৰন এবং অশ্রচ্ত। পরন্ত 
বিুপুরাণে ছ্যুতিমানের একই পুত্রের উল্লেখ আছে, 
ৃ তাহার নাম রাজবান। 8: এ 
 অশ্যো? সানী রত দানি সো 
অক্লেষা নবম। উহার আকার চক্রের ন্যায়।_দীপিকা। 
এই নক্ষত্রে জন্মের ফল রৃখ। ভ্রমণ, ছুউচিত্ততা এবং 
সর্বদা ক্রোধে ও অনন্তোষে লোককে বৃথ! ক প্রদান, 
উনি | 
*অগতর চিঠির 'কশ্যপের টিকে কর 


ক 
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মহাৰল পরাক্রান্ত। ইহাদিগের মধ্যে অস্বতর একজন 
গ্রধান। ফাল্গুন মাসে নুর্যযরথে যে নাগ যোজিত থাকে, 
দে এই অশ্বতর নাগ। বাসকি বিুপুরাণ গ্রাণ্ত হইয়া 
বহস্তকে শিখান, বহস্য আবার অশ্বতরকে এ পুরাণ 
শিক্ষা দেন |২-বিষ্ুপুরাণ, মহাভারত, বায়ু, ব্রক্ষ ও লিঙ্গপুরাণ। 

অশ্বতীর্ঘ।, তীর্থ বিশেষ। কান্যকুজ প্রদেশে যে 
স্থানে কালীনদী গঙ্গাতে মিলিত হয়, সেই স্থান অশ্বতীর্ঘ। 

ভূগুবংশীয় খচীক নামক জনৈক ব্রাঙ্ধণ গাধি রাজার 
সত্যবতী নানী কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রীর্ঘন৷ করেন। 
রাজ। ভীহাক্ষে কন্যা প্রদানে অসম্মত ছিলেন, কিন্ত 
অমম্মতি প্রকাশ না করিয়া আমি যে পণ চাহ্বি ইনি তাহা 
কদাচ দিতে পারিবেন ন। ভাবিয়া, তাহার নিকটে সর্বাঙ্গ 
২শ্বেতবর্ণ ও এক এক কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ এমন এক সহজ অশ্ব পণ 
স্বরূপ চাহিলেন। পরন্ত রাজার সেই মন্তরণা সিদ্ধ হইল না, 
খচীক বরুণের প্রসাদে এ অস্ব-তীর্ধ হইতে উক্তরূপ 
সহঅ অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহা প্রদানপূর্রবক রাজকন্যার 
পাণিগ্রহণ করেন।-_বিষ্ুপুরাণ। 

অশ্বদ্থ। বৃক্ষ বিশেষ । পদ্মপুরাণে অশ্বখরক্ষের উৎ- 
পত্তি বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,_-জলন্বর নামে এক 
রাক্ষস ইন্দ্রপদ প্রাপ্তি বাঁসনায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করে । 
সেই যুদ্ধে ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া শিবের শরণাগত হনচ 
তাহাতে শিব স্বয়ং জলন্ধরের সহিত তুমুল রণে প্ররৃত 
হইলেন। এ রাক্ষসের বিন্দা নামী এক পতিব্রতা পত্ধী 
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ছিল, শিবের সহিত জনন্ধরের যুদ্ধ আরস্ত হইলে বিশ্বা 
পির গ্রাপরক্ষার্থ বিফুর তপস্কা করিতে লাগিল, তাহাতে 
জলম্ধরের বধ.কৌনরূপেই হয় না। ইহা দেখিয়৷ দের 
তারাও ভয়ে বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। বিষ্ণু জলন্বরের রূপ 
ধারণ করিয়! বিন্দার তপৌতঙ্গ করিবার নিমিত্ত তাহার 
করগ্রহণ করিলেন । যেমনই তাহার তপোতঙ্গ হইল অমনি 
জলম্বর যুদ্ধে শিবকর্তৃক নিহত হইল। তাহাতে বিন্দা 
বিষ্ণুর প্রতি শাঁপ প্রদানে উদ্যত হইলে বিষ্ণু ভীত হইয়া! 
বিদ্দাকে সাত্তবনা করত কহিলেন, তুমি জলম্ধরের সহ্ুতা 
হও, তোমার ভন্মে যে বক্ষ জন্সিবে তাহা আমার স্বরূপ 
হইবে, এ রৃক্ষকে পৃজ! করিলে আমার তুফ়ি জম্মিবে । 
তোমার ভন্মে তুলসী, ধাঁত্রী, পলাশ ও অশ্বখ, এই চাঁরি 
বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে । জলাশয়ের নিকটে তন্বথ বৃক্ষ রোপণ, 
করিলে যে ফল হয় তাহা আমি শত মুখেও ব্যাখ্যা করির্ভে 
পাঁরি না। পর্ধ্ধ দিনে এ অশ্বত্ের যত পত্র জলে পতিত 
হুইৰে তাহা রোপণকর্তীর পিতৃলোকের অক্ষয় পিও স্বপ্ূপ 
হইবে। অশ্বথ্থের ফল পন্নগ অর্থাৎ সর্পে তক্ষণ করিলে 
রৃক্ষ-রোপণকর্তার অক্ষয় ফল লাভ হইবে । অশ্বমেধ 
প্রস্থাতি যজ্জে ষেফল হয়, অশ্বত্রৃক্ষ রোপণে তাহা লব্ধ 
হইবে। এ বৃক্ষের ছায়া গো ব্রাক্ষণ এবং দেবতা আশ্রয় 
করিলে রৃক্ষ-য়োপণকর্তীর পূর্ব-পুরুষদিগের অক্ষয় স্ব 
হইবে। প্রদক্ষিণ ও পৃজাদি করিলে, পুল বৃদ্ধি ও আস 
বৃদ্ধি হইবে। অস্বখর্ক্ষের মুলে বিকু১ মধ্যে মহাদের, 
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ও অগ্রভাগ ব্রহ্গার অবস্থান, অতএব সেই বৃক্ষ জগ- 
তের পৃজ্য। শনিবার অমাবস্তাতে মৌনী হইয়া ক্মান 
পূর্বক অশ্বণ্খের বদ্দন করিলে মহ গাী-দানের 
ফল হইবে। 

অশ্বগ্থাম! 1 জাগে পুন, বা র্ডধারিণীর 
'নামককপী। দ্রোএপুজ জন্মিবামাত্র উচ্চৈঃশ্বা অঙ্বের ন্যায় 
শব করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার,অশ্বত্ধীমা এই নাম হয় 
অশ্বথামার অপর নাম দ্রোৌণি। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ 
হইয়াও কষত্রিয-বৃতি যুদ্ধ শিক্ষা করিয়া শঙ্মবিদ্যাতে বিল- 
ক্ষণ নৈপুণ্য 'লীভ করেন। বাল্যকালে অর্জুন হূর্ষো- 
ধনাদি কুরু-বালকগণের সহিত ইহার অস্ত্রশিক্ষা হয় 
সহাধ্যায়ী বলিয়া অর্জন ও ছুর্ষ্যোধন ইহীকে সখা! সম্বোধন 
করিতেন 1 পরম্ত পরিশেষে চিত্চরিত্রের সাম্য প্রযুক্ত 
ইর্োধনেরই সহিত ইহীর অত্ম্ত প্রণয় হইয়াছিল। তারত 
যুদ্ধে মহাবল অশ্ব্থামা অসীধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া 
পীঁগুব-পক্ষীয় বিস্তর সৈন্য সংহার এবং অনেক মহা- 
বীরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ঘটোৎকচের পুত্র অঞ্জন- 
পর্ববাকে শমন সদনে প্রেরণ করেন, পরে ঘটোৎকচের 
সঙ্গেও ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন । আরো ধৃ্ই্য, 
সাত্যকি, এবং অর্জুন, নকুল প্রভৃতির সহিতও সংগ্রাষ 
করেন। একদা মহাবীর অশ্বশ্বাম! তয়ানক সংগ্রামে. 
গ্ররৃত হইয়া ঘটোৎকচ, ধু, তীম, নকুল, হদেৰ। 
যুধিতির এবং 'দাতাকির সন্মুখে অসংখ্য হস্তী। অ/ 
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মারখি ও রথ সমেত এক অক্ষোঁহিণী রাক্ষী-মেনা 
হার করেন। 

যুদ্ধের অীবিংশ দিবসে কুরু-কুল রিনাশ হইলে 
যুদ্ধ পরিশেষ হয়। কুরু-পক্ষীয় বীরপুরুষ মধ্যে কূপ, 
ক্কৃতবন্্মা ও অশ্বামা এই তিনজন মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন, 
তাহারা পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করেন । ছুর্য্যোধন' 
ভীমের সহিত গদীযুদ্ধে উরু ভঙ্গ হওয়াতে রণশায়ী 
আঁছেম, রজনী সমাগত, এমত সময় অশ্বথামা কপ ও 
ক₹তবর্থ্া মমভিব্যাহীরে ছুর্য্যোধনের নিকটে আসিয়া বিস্তর 
শোক করিলেন | পরে অশস্বথথামা পাগুব-শিরির আক্রমণ 
পূর্বক পঞ্চ পাগুবকে সদৈন্যে সংহার করিতে অনুমতি 
প্রার্থনা করিলেন । হূর্য্যোধন অনুমতি দিলে তাহার! 
তিন জনে পাগুব-শিবির অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।, 
রাত্রি অন্ধকারারৃত, পথাপথ কিছুই লক্ষ্য হয় না, উহীরা 
আসিতে আসিতে পরিশীন্ত হইয়। এক বৃক্ষতলে কিঞ্চিৎ 
কাল বিশ্রীমার্থ উপবেশন করিলেন। পরক্ষণেই কপ ও 
কৃতবর্া দেই রৃক্ষতলেই নি্রাছিভূত হইয়! পড়িলেন। 
অশ্বতখামার নয়নে নিদ্রা নাই, কিরূপে পাৰ ও 
পার্চালফুল নির্থুল ক্রি ইহা ভাঁবিতেছেম, এমত সময় 
দেখিলেন এ বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া! অনেক গুলি কাক 
নিদ্রা যাইতেছে । ইতিমধ্যে একটা পেচক হঠাৎ আসিয়া 
ন্িশক্দে এক এক করিয়া. এ নিদ্রিত কাক সকলকেই 
বধ করিল। ভঙ্গর্সনে অবস্বধীম! মনে মনে ক্ছির করিলেন, 
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এই পেচক আমাকে উত্তম উপদেশ দিয়াছে, এইরূপেই 
আমি এই নিশীথ লময়ে গিয়া নিত্রিত শক্রদিগকে বিনা 
কলছে বিনাঁশ করিব। পরে কূপ ও কৃতবর্্ীকে জাগা” 
ইয়া নেই মন্ত্রণ। জিজ্ঞাসা করিলে কৃপও কৃতবর্্ধা উভয়েই 
তাহাকে দৃঢ় গ্রতিষেধ করিয়া কহিলেন, এমত কদাচ 
'করিবে না, নিদ্রাতিভূত ও নিরস্ত্র শত্রুকে আক্রমণ করা 
অতি অসতুকাঁধ্য। কিন্তু অশ্বধ্খাম! তাহাদিগের নিষেধ না 
শুনিয়। কহিলেন, অদ্যরাত্রে যদি পিতৃহস্তা শক্রদিগকে 
প্রতিফল না দিই তবে বৈরনির্যাতনের আর উপায় থাকিবে 
না। ইহা কহিয়। পাওব-শিবিরের দিগে গমন করিলেন। 
কপ এবৎ ক্ৃতবর্মাও পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ চলিলেন। 
এছিগর, যুদ্ধ পরিশেষে যুখিঠির প্রভৃতি পাওবেরা 
শবির হস্তগত করিয়া তথার রাত্রি যাপন করিতেছেন। 
পরন্ত পাণ্ব-পক্ষীয় ধৃষটছায় এবং অপরাপর বীরপুরুষ 
পাওব-শিবিরে অবস্থিত আছেন; ড্রৌপদীও পঞ্চপাওবের 
পাচা সন্তানের সহিত মেই শিবিরে রহিয়াছেন। সৈন্য 
সামস্ক অকলেই রণ-পরিশ্রম জনিত নিদ্রায় অভিভূত 
হইয়াছে। এমত সময়ে অশ্বখাম! শিবির দ্বারে পছিজেন, 
পছিয়া দেখেন, এক অসত্ভব বিকটাকার তেজঃপুঞ্জ 
দিবা পুরুষ দ্বাররক্ষা করিতেছেন। অশ্বখাম! তাহীকে 
চিনিতে না পারিয়। তাঁহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ্ধ করিলেন, 
কিন্তু অস্ত্র তাহার শরীর প্রাপ্তমান্র ভন্ম হইল। তিথি 
পুনর্বার অন্জক্ষেপ করিলে তাহাও ভন্ম হইয়া গেল! 
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এটরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত অস্ত্র নি্শেধিত হইল। অশ্ব- 
খাম! তখন জানিতে পারিলেন কাঁান্তক মহাঁদেবই স্বয়ং 
পাওব-শিবির রক্ষা! করিতেছেন, অতএব বৈরনির্যাতন 
আর তাহার অদৃষটে ঘটিবে না ভাবিয়া নিজগ্রাণ আহৃতি 
গ্রদান করিতে একান্ত মানস করিলেন, ও মহাদেবের 
গ্রতি অনেক স্তুতি বিনতি করিতে লাগিলেন। মহাদেব 
তাহার স্তবে তু হইয়া তীহার ভক্তি পরীক্ষা! করিতে 
নম্মুথে একটা অগ্নিকুণ্ডের আবির্ভাব করিয়। দিলেন। 
অঙবনথামা আত্মজীবন তৃণতৃল্য জ্ঞান করিয়া সেই অগ্নি- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাদেব তখন সাঁতিশয় সন্ত 
হইয়া আপনার তেজ ও খক্ঠা তাহাকে প্রদান পূর্বক 
তথ। হইতে অন্তর্ধান করিলেন। অশ্বর্থীমা মহাদেবের 
তেজে সাতিশয় তেজস্বী হয়া কপ ও কৃতবর্থাকে দ্বার, 
রক্ষা করিতে বলিয়। ম্বয়ং শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
ভারতযুদ্ধের পঞ্চম দ্বিবসে অঙ্থখখামার পিতা ড্রোণ 
ধন্য কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন তাহাতে অশ্বখাঁমা এই 
প্রতিজ্ঞা করেন,আমি যদি ধৃষ্্্নকে বিনাশ না! করি আমি 
দ্রোণের পুত্র নহি, জীবন থাকিতে পাওবদিগের সহিত 
যুদ্ধ করিতে কদাচ ক্ষান্ত হইব না। এই প্রতিজ্ঞা গ্রতি- 
পালনার্থ অস্থখাম। পাঁওব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া ধৃউছযন্ 
ষেগৃছে শয়ন করিয়া আছেন তথায় প্রথমে সত্বর গমন- 
পুব্বক নিদ্রিত ধৃডহযা্ের মন্তকে পদাধাত করিয়া তাহার, 
নিদ্রা ভক্গ করিলেন। পরে তাহারকেশ ওগলন্দেশ গ্রহণ- 
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পূর্বক ভূতলে নিশ্পেষিত করিতে লাগিলেন। ধন 
অস্ফুট বচনে কহিলেন, আচার্ঘযপুজ্র! অস্ত্রে মারিলে 
আমার স্বব্ধ হইবে, অতএব অস্ত গ্রহীরেই আমাকে মংহার 
কর; পরন্ত অশ্বথাম! ভাঁহা না করিয়া তাহাকে পশুর 
ন্যায় বধ করিলেন। 
এই ভূর্ঘটনৰতে ধু্হ্যন্নের শয়নগৃছে অবস্থিত স্্রীগণ 

চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহাদিগের রোদন-নিতে ধৃউ- 
্যু্নের সৈন্যগণ গাত্রোখান করিয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূ্ব্বক 
বাতি বহির্ভত হইল, এবং অস্ত্রধারী এক পুরুষ হুট 
নর শয়নাগীর হইতে বাহিরে যাইতেছে দেখিয়া তাহার 
পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অশ্বদ্থাম! তাহাদিগের সহিত তুমুল 
যুদ্ধ করিয়৷ অনেককেই রণশয্যায় শায়িত করিলেন। পরে 
খ্ৃধামত্যু ও উত্তমোজাকে বিনাশ করিয়া অবশিষ্$ মহারথ- 
গণকে সংহার করিলেন। ইহাতে শিবিরমধ্যে চতুর্দিগে 
মহা আর্তনাদ ও হাহাঁকার গ্বনি উঠিল, এই গোলযোগে 
গ্রতিবিস্ধ্য, সুতমোম, শতানীক, শতকর্মমা,ও শ্রচতকীর্তি 
নামে দ্রোঁপদীর পাঁচটা পুত্র জাগৃত হয়। মাতুল শব্তর- 
কর্তৃক হত হইয়াছে ইহা শুনিয়া তাহারাও অস্ত্ধারণ 
পূর্বক অস্বর্যামার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরত্ত করে,কিন্ত 
অশ্বথামা কিয়তকাল মধ্যেই খড়ান্বারা তাহাদিগের পঞ্চ 
জনেরই মন্তক ছেদন করিলেন। পরে শিখর্ডিকে এবং 
অবশিষ্ট পাওডব-সৈন্যদ্দিগকে সংহার'করিয়া পিতৃবধের 
শোক শাস্তি করিলেন। অনন্তর অশ্বন্থানা পাগডব-তনয়- 
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দিগের পাঁচটা মুও লইয়! শিবিরের বহির্ঠত হইলে, ভৎ- 
পরে কপ ও কতবার সহিত গিজিয়া হর্ষ্যাধনের নিকটে 
চলিলেন। রাজ। দুর্য্যাধনের তখন মুমু অবস্থা, অশ্বখাঁমা 
তাহার নিকটে গ্রিয়! রাত্রির সমস্ত বৃত্বান্ত বর্ণন করিলে 
হুর্যোধন সেই মুমুর্ দশীতেও অত্যন্থ সন্তোষ প্রকাশ- 
পূর্বক কহিলেন,আচার্ধাপুল্র! যে কার্ধ্য ভীয় ও কর্ণ করিতে 
পারেন নাই, তোমার পিতাও করিতে পারেন নাই, একা 
তোমাহইতে দেই চিরকালের অভিলফিত কার্য্য নির্ববাহ 
হইল, ইহ! বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, পরক্ষণেই 
রাজ। হূর্য্যোধনের স্ত্যু হয়। 
পরদিবস প্রাতুঃকালে পাঁগবেরা অশ্বথামার মেই 
নিষ্ুর কার্ধ্য শ্রবণ করিয়া পুত্র-শোকে সাতিশয় কাতর 
হইলেন। দ্রৌপদী অশেষ বিলীপ ও পরিতাঁপ করিয়া অব” 
শেষে ভীমকে কহিলেন, পুতরহস্তা অশ্বতামার মন্তকচ্ছেদন 
করিয়া তাহীর মন্তকে যে সহজ মণি* আছে তাহা! আমাকে 
আনিয়৷ দেও। ভীম তৎক্ষণাঁৎ সশস্ত্র হইয়া অশ্বদ্ধামার 
পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। পরে কৃষ্ণ ও অর্জন উভয়ে 
ভীমের সাহায্যে চলিলেন। ভীম তাগীরধীতীরে অশ্বধ্ধা- 
মাকে দেখিতে পাইয়া যেমন তাহার বিনাশীর্ঘ অন্্রক্ষেপ 
করিবেন অনি জস্বখামা তাহার প্রতি ব্রহ্মশির অস্ত্র 
ক্ষেপণ করিলেন। ইত্যবসরে অর্জন ও কৃষ্ণ তথায় 
ছু 





* ুত্রযামলে লিখিত আছে যাহার] সহজমণি প্রা ছয়, ভাছাদের অস্ত্র 
খাঁকে জ। এবং কুধাতৃক] ও হয় না। জপর বিষ সহগমপি শবে জ্টব্য। | 
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আসিয়া পহুছিলেন, অশ্বণথাঁমা ব্রদ্মশির বাঁণ নিক্ষেপ করি- 
যাছেন, কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া তাহা প্রতিকারার্থ অর্জনকে 
তৎক্ষণাৎ বহ্ধান্ত্রগ্রয়োগ করিতে মন্ত্রণা দিলেন। অর্জুন 
তাহাই করিলেন। উদ্ভয় অস্ত্রের তেজে জগতের দাই 
স্ভাবনায় বেদব্যান সত্বর তথায় আসিয়া! উপস্থিত হুই- 
লেন, এবং অর্জুন ও অশ্বশীমা উভয়কেই অস্ত্র সংহার 
করিতে আদেশ করিলেন। ব্যাস-বাক্যে অর্জুন অস্ত্র সম্বরণ 
করিলেন? অশ্বথথামা কহিলেন অস্ত্র মংহাঁর কূরিতে আমি 
জানি না, অতএব এই অস্ত্র অভিমন্ুর পত্রী উত্তরার গর্ডে 
পতিত হউর্ক। অশ্বর্থামা এই কথা কহিলে অস্ত্র সেই 
দিকে চলিল, তাহাতে কৃষ্ণ অশ্বথথামাঁকে বিস্তর তিরক্ষার 
করিয়া স্বয়ং উত্তরার গর রক্ষা করিলেন। ভীম ও অর্জুন 
যাদের কথায় অশ্বথামাকে বধ ন! করিয়া তাঁহার মন্তকমণি 
গ্রহণপূর্বক ভাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, দিলে অশ্বথামা 
তপোবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর ভীম এ মণি আনিয়া 
দ্রে'পদীকে প্রদান করেন।__মহাতারত। 
ভাগবতের মতে অশ্বন্থামা রাত্রিকালে একাকী পাঁওব- 
শিবিরে প্রবেশপূর্বক দ্রৌপদীর নিদ্রিত পাঁচটা শিশুসন্কা- 
নের মস্তক ছেদন করিয়া পলায়ন করেন। পরে 

পুঞ্জশোকে কাতরা ভ্রোঁপদীকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক 
অশ্বখামার পশ্চাঁৎ ধাবিত হন, ও ভীহাকে বন্ধনপূর্ব্বক, 
সতরৌপদীর নিকটে উপস্থিত করেন। দ্রৌপদী দ্রোপপুন্ধকে 


পশুর নায় পাশবদ্ধ. এবং কার স্ব দেখিয়া 
সিব্প 
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দয়পূর্বক কহিলেন, আমি যেমন পুভ্রশোকে কাঁদিতেছি 
ইহাকে বধ করিলে ইহার জননীকেও সেইরূপ কীদিতে 
হইবে, অতএব বধ না করিয়। ইহাকে ছাড়িয়া দিন। পরে 
অর্জুন খভ়াদ্ারা অশ্বদ্থামার মন্তকমণি কেশের রহিত 
ছেদন করিয়া লইয়া! তাহাকে বিমোচনপূর্ববক তাড়াইয়া 
দিলেন। 

পুস্তক বিশেষে দুষ্ট হয়, অশ্বর্থীম। মস্তকমণি গ্রদান 
করিলে তাহার মন্তকে ক্ষত হয়। বেদব্যাম কহিলেন যেমন 
তুমি কুকাঁ্ধ্য করিয়াছ তেমনি নহম্র বৎসর পর্য্যন্ত তৌমাঁর 
এই মস্তকের ক্ষত থাকিবে । পরে বেদব্যাস অশ্বামার 
মস্তক ত্বলনির হঃখ দেখিয়! এই বর দেন, লোকেরা তৈল 
মাখিবার অগ্রে অঙ্গুলিতে করিয়া! তোমাকে তিন বার 
তৈল-বিম্ছু প্রদান করিবে, ভাহাতেই তোমার ' মন্তকের 
ত্বাল। শান্তি হইবে ; যে ব্যক্তি তোমার নামে অগ্রে 
তৈল প্রক্ষেপ না করিয়। শ্বয়ং তৈল মাখিবে, তাহীর ত্রক্ষ- 
হত্যার পাপ হইবে । সেই ব্যাস-বাক্যে লোকেরা অদ্যাপি 
তৈল মাথিবার সময় অথে অশ্বথামাকে তিনবার তৈল 
দিয় থাকে। 

অন্বত্খীম! শিবের ৰরে চিরজীবী হন। চিরজীবী 
বলিয়া লোকের জন্স-তিথিতে অশ্বখামার পূজা করিবার 
বিধি আছে।-__স্মৃতি। 

. অশ্বত্থীমা ৷ সাবর্ণি মহর পুভ্ধ ।-্রহ্গপুরাণ। 

-অন্বপতি। মদ্রদেশের রাজা। ইনি অশ্বপু্র নামক 
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রাজার পুত্র। ইহার পুত্রের নাম সত্যবান্‌ ও পুত্রবধূর 
নাম সাবিত্রী । অশ্বপতি অন্ধ হওয়াতে জ্ঞাতিগোত্র 
নকলে একত্রিত হইয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করে। তিনি 
কিছু দিন বনে পর্ণকুটার করিয়। অতি দুঃখে স্তীপুত্র সহ 
বাস করিয়াছিলেন। পরে ইহীর পুত্রের বিবাহ হয়, সেই 
* পুঅবধূ সাবিব্রী ষমের নিকটে বর প্রাপ্ত হন, এ বরে 
অশ্বপতি পুনর্বার দিব্য চক্ষু লাভ করেন এবং ম্বরাজ্যও 
প্রাপ্ত হন ।-_মহাহারত, তথা ব্রন্ধাগুপুরাণ। অপর বিষয় 
সাবিত্রীশব্ে দ্রব্য । 
অশ্বমেধ । যজ্ঞবিশেষ। মহাভারত মতে এই যজ্ঞের 
অশ্ব ছুই প্রকার হইতে পারে। এক প্রকার, সর্ধ্র শরীর 
াঁমবর্ণ, ও চিন্ধণ, মনোহর সবর্ণবর্ মুখ, ও শ্রেতবর্ কর্ণ। 
অন্য গ্রকার,সর্বাঙ্গ হুপ্ধফেনের ন্যায় শ্বেত ও স্তামবর্ণ ক! 
যোগবাশিষ্ঠ মতে অর্থের এই এই লক্ষণ,অস্ববাযুতুল্য 
বেগবান, উচ্গৈঃশ্রবার ন্যায় উন্নত, নবজলধরের ন্যায় 
শ্তামবর্ণ ও বলবান্‌, মুখ স্বর্ণবরণ,পার্থদ্ধয় মনোহর অর্- 
চ্দ্রাকারঃ পুচ্ছ বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল, উদর কুদ্দপুগ্পের 
ন্যায় স্বেত, চরণ হরিদ্বর্ণ, কর্ণ সিন্দরের ন্যায় রভ্তবর্ণ, 
জিহ্ব। ত্বলিত অগ্নির ন্যায় দেদীপামান, সুর দুর্য্যতুল্য 
উজ্জ্বল, শরীর অনুলোম এবং বিলোম ভাবে লোমা্সিতে 
বিরাজিত, গাত্রে বিচিত্রবর্ণ রজত-বিচ্ছু। এবং তাহার 
এতাছৃশ গাত্রগন্ষ যাঁহাতে গন্ধর্বও মুদ্ধ হয়। .... 
 অশ্বমেধের বিধি।_চৈত্র মায়ের পুর্ণিমাতে, অখ- 
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মেধ যজ্ঞ আঁরভভ করিবে । যে পর্য্যন্ত যজ্ঞ সমাপন 
না হয় যজ্ঞকর্তাকে কৃতপ কাল অর্থাৎ বেল! ছুই প্রহর 
একদগড অতীত হইলে ভোজন করিতে ও জিতেন্ত্রিয় 
থাকিতে হইবে। রাত্রিকালে সন্ত্রীক ভূমিতে শয়ন করিবে, 
মধ্যে একখানি খড়া রাখিবে। সুলগে অশ্বকে পৃজ। 
করিয়। তাহার ললাটে একখানি স্বর্ণপ্র-যুক্ত জয়পত্র " 
বাধিয়। দিবে। তাহার রক্ষার্থ কৌন প্রধান বীর পুরুষ 
সেনাহ নিযুক্ত থাকিবে। অস্বের যথা ইচ্ছা! গমন করুক্‌ 
তাহার প্রতিষেধ নাই, অহ্চরদিগ্কে তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
যাইতে হইবে। অশ্ব যে স্থানে শয়ন করিবে, অনুচরেরা 
তথায় বিশ্রীম করিবে। এ ভ্রমণ কালে যদি কেহ অশ্ব 
ধরে তাহীকে যুদ্ধে জয় করিয়া অশ্ব প্রত্যাহরণ করিতে 
হইবে। সংবশুসরের পর অশ্ব ফিরিয়া! আমিলে বেদমন্ত্রে 
ভাহীকে পুনর্বার পূজ। করিবে। 

অশ্থমেধ যজ্জের অপরাপর বিষ যুধিষ্ঠির ও সগর 
শবে দ্রব্য । 

অশ্বমেধজ। চন্ত্রবংশীয় রাজ! বিশেষ । বব 
জনষেজয়ের প্রপৌন্র। অশ্বমেধজ ৮১ বতমর পর্যন্ত 
নির্ধিয়োধে রাজ্য. করেন।-_রাজাবলী। 

অশ্বমেধদত্ত ॥ যছুবং মা ভি 
ুন্নাগ। ভাগবতে ইহীর নাম অশ্বমেধজ লিখিত হইয়াছে। 

'আন্বদেন। সর্প বিশেষ, তক্ষকের পুত । খাণুব-বন 
দাহ কালে, তক্ষক কুরুক্ষেত্র গিয়াছিল, অশ্বমেন মাতার 
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সহিত এ বনে ছিল, দে আত্মরক্ষার্থ অনেক যত করিল, 
কিন্ত অর্জনের বাণে রুদ্ধ হইয়া কোন রূপেই পলায়ন 
করিতে পারিল 'না। তাহার জননী ইহ! দেখিয়। স্বীয় 
পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ তাহার মস্তক অবধি পুচ্ছ পর্য্যন্ত গ্রাস 
করিয়া আকাশ-পথে পলায়ন করিতে উদ্যোগ করিয়া- 
“ছিল, কিন্ত অর্জুন তীক্ষ বাঁণদ্বারা তাহার মন্তক ছেদন 
করিলেন। এ সময়ে ইন্দ্র শ্থীসেনের রক্ষা নিমিত্ত অর্জনকে 
বাঁত-রুফিদ্বারা মোহিত করেন, তাহাতে অশ্বমেন মাতার 
জঠর হইতে নির্গত হইয়। পলায়ন করে। তদবধি অর্জনের 
সহিত অশ্বর্সেনের অত্যন্ত শত্রুতা জন্মে। অশ্বসেন ভারত- 
যুদ্ধ আতিয়া এ মাতৃহস্তা অর্জনের সংহার অভিপ্রায়ে 
কর্ণের সর্পবাণের লহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার তৃণমধ্যে 
থাকে। কর্ণ, অঞ্জনের ক% লক্ষ্য করিয়া সেই বাণ ক্ষেপণ 
ঈরিলেন। অশ্বসেন কর্ণের বাখ হইয়। অর্জুনকে বিনাশ 
করিতে আসিতেছে, রুষ্ণ ইহা জানিয়া তৎক্ষণাৎ অর্জনের 
রখ কিঞ্রিৎ নমিত করিয়। দিলেন,তাহাতে এ বাণ অর্জনের 
কণ্ঠদেশে না লাগিয়া মন্তকের কিরীট ছেদন করিয়া চলিয়া 
গেল। অশ্বসেন কর্ণের নিকটে পুনর্বার আসিয়া কহিল, 
মহাশয়, আমি আপনকার অন্য কোন বাণের সহিত মিলিত 
হই, আপনি সেই বাণ অর্জনের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া পুনর্র্বার 
ক্ষেপ করুন. আমি অঙ্চুনের মস্তক ছেদন করিয়। ফেলিব। 
কর্ণ তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাস করিলে মে কহিল ছামি 
অশ্বসেন নাগ, তক্ষকের পুত্র, খাওৰ-দাছে অর্জুন “আমার 
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মাতাকে বিনাশ করিয়াছে, আমি এ মাতৃহন্তার প্রাণনাশ 
করিয়] প্রতিশোধ দিব। কর্ণ অভিমাঁন-ভরে কহিলেন 
শক্রকে জয় করিতে অন্যের সাহাধ্য প্রতীক্ষা কর কী- 
পুরুষের কাঁধ, অতএব তোমার দাহাষ্য লইয়া! শত্রু জয় 
করিলে লোকে আমার অবশ করিবে, তাহা অপেক্ষ। 
মরণও শ্রেয় | তোমার যথা ইচ্ছ। গমন,.কর, আমি নহা- 
তা গ্রার্থন। করি না। এই কথ শুনিয়। অশ্বমেন বস্থানে 
প্রস্থান করিল।-_মহাতারত। | 
॥ পুরোরবার পুভ্র মৎস্য তথা পন্মপুরাণ। 

প্রস্ত মহাভারত, ভাগবত, তথা বিঝু ও অগ্নিপুরাণে 
পুরোরবার পুভ্্গণ মধ্যে অশ্বানুর নাঁম দু হয় না। 

অশ্বিনী। দক্ষগ্রজাপতির কন্যা) চন্দ্রের পত্বী। 
সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে অশ্বিনী গ্রথম। ঘোটকের. 
মুখের ন্যায় ইহার আরুতি। এই অর্শিনী নক্ষত্রে জন্ম 
হইলে লোক সর্বপ্রকার সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, এবং বিনীত, 
অৎম্বভাব ও জ্ীবাধয হয় |_-মহাভারত, জ্যোতিষ, তথ! 
কোঠীপ্রদীপ। অশ্বিনী নাগবীথি অবস্থানের নক্ষত্ররাশি|__ 
ভাগবচ্ছের টাক! | 

অশ্টিমীকুমার। সুর্যের যমজ মন্তান, বিশ্বকর্থার 
কন্যা সংজ্ঞার ঈর্্ে জাত। ইহাদের অপর নাম আশ্বিনঃ 
দশ্র, নাসত্য এবং আশ্ষিনেয়। অঙ্গিনীকুমারের জন্ম- 
ৃতবান্ত এই,_সংজ্ঞা নুর্য্যের তাপ সহ্থ করিতে ন। পারিয়া 
আপনার সদৃশ ছায়। নামে এক কামিনীকে নিজ শরীর 
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হইতে বহির্ঘত করিয়া তাহাকে কহিলেন, তুমি আমার 
প্রতিনিধি স্বরূপ এখানে থাক, আমি কিছুকাল পিতৃথৃছে 
চলিলাম। ছায়া তাহা স্বীকার করিয়া ুর্য্যকে সেবা 
করিতে লাগিলেন। পরে ছায়ার গর্তে শনিও সাবর্ণি 
নামে দুইটা পুভ্র এবং তপতী নামে একটা কন্যা জন্মিল। 
ছায়া! আপনার €লই সন্তানদিগকে এবং সংজ্ঞার গর্ভজাত 
বৈবস্বত ও যম এই দুইটা পুর এবং যস্তনা নামে একটা 
কন্যা সকলকেই তুল্যরূপে গ্রতিপাঁলন করিতে লাগিলেন। 
কিছু দিনের পর ছায়া দেখিলেন স্্ঘ্য সংজ্ঞার সন্তানের 
প্রতি যেমন শ্রেহবান্‌ তাঁহার সন্তানের গ্রতি তেমন নন, 
ইহাতে সংজ্ঞার সন্তানের প্রতি ছায়ারও স্বেহ-শৈথিল্য 
হইল। একদা যম অনাদর পূর্বক এ মাতৃরূপা ছায়াকে 
দাত করিতে উদ্যত হইয়া চরণ উত্তোলন করিলেন, 
ছাঁয়া তদ্ফ্টে সীহাকে এই শাপ দিল, তোমার চরণে 
শলীপদ ব্যাধি অর্থাৎ গোদ হইবে।* তহক্ষণাৎ তাহাই 
হইল। যম তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য চিতে পিতার নিকটে 
নিয়! কহিলেন, পিতঃ! গর্ভধারিণী পুন্রকে কখনই শাপ 
গ্রদান করেন না, অতএব আমাদের গৃহে যিনি অবস্থান 
করিতেছেন ইনি মাতা না হইবেন। পরে শু্য এ 





* অপর গ্রন্থে মৃষ্ট হয়, ছায়! ঘমকে এইরূপ শাপ দেন, তোমার পা 
ক্ষতযুক্ত এবং কৃমি পরিপূর্ণ হউক। যমের চরণ এরূপ ছইলে তাঁহ! আরে|গ্য 
করিবার দিশ্িত শূ্য তাঁছাকে একটা কুক্কুট প্রদান করেন। সেই কুকুট এ 
কমি সকল এবং ক্ষত ছইতে মির্ণত পু'জ ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। 


১৬৪ পৌরানিক ইতিবৃপ্ত। 


ছাঁয়াকে সত্য করিয়া! পরিচয় দিতে কহিলে ছায়া শাঁপ 
ভয়ে যথার্ধ কথ! কহিলেন, প্রভো | আমি সংজ্ঞা নহি, 
তাহার গ্রতিনিধি স্বরূপে আছি, তিনি আমাকে নিজ শরীর 
হইতে উৎপন্ন করিয়। এস্থানে রাখিয়৷ পিতৃ-গৃহে গিয়া 
ছেন। লূর্য্য তাহ! শুনিয়! বিশ্বকর্মার বাটীতে চলি- 
লেন। সংজ্ঞা যখন হুর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া পিতার 
বা্টাতে যান, তখন তাহার পিতা বিশ্বকর্মা তাহার 
প্রতি জুদ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন, তুমি পতিসেবা পরিত্যাগ 
করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া আসিয়া, আমি তোমার 
মুখীবলৌকন করিতে চাহি না। সংজ্ঞ। পিতার কথা 
শুনিয়৷ অভিমানে সে স্থান পরিত্যাথ্থ করিলেন, এবং 
উত্তর-কুরু-বর্ষে গিয়া অশ্বিনীরূপ ধাঁরণপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। নুর্্য বিশ্বকর্ীর আলয়ে নংজ্ঞাকে না পাইয় 
যোগদ্বার৷ জানিলেন তিনি উত্তরকুরু-বর্ষে অশ্ব-শরীর 
ধারণ করিয়া গ্রচ্ছন্না আছেন, অতএব সুর্য্যও অশ্বরূপ 
ধারণপূর্ববক নে স্থানে গমন করিলেন। তথায় কিছু দিন 
এ অশ্বিনী মহ একত্র অবস্থান করায় তাহার গর্তে নুর্য্যের 
যমজ চুইটী পুনম জন্মে, তাহাদিগেরই নাম অশ্থিনীকুমার 
হইল। ইহারা ছুইটী একাক্কৃতি, এবং নিয়ত একত্র অবস্থান 
করিতেন, কখনই পৃথক কোথায় থাকিতেন না। ইহীরা 
চিকিৎসা বিদ্যায় অত্যন্ত হুপগ্ডিত, স্বর্গে ইইীরা চিকিৎমা 
করাতে ্বর্ষৈদ্য এইউপাধি প্রাপ্তহন।-_মহীভারত। বিধু- 
পুরাণমতে উত্তর-কুরু-প্রদেশে নংজ্ার গর্ভে দুইজন 
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আশ্বিন এবং রেবন্ত এই তিন পুত্র জন্মে। পরে রা 
সংজ্ঞাকে নিজাঁলয়ে আনয়ন করেন। 
ভাগবত-মতে সংজ্ঞা ও ছায়া উভয়েই বিশ্বকর্মা 
কন্যা ছিলেন। মতস্তপুরাণে লিখিত আছে বিবস্বানের 
( সুর্যের ) তিনটা জ্্রী__রাজ্জী, প্রভা ও সংজ্ঞ!| রাজ্জীর 
গর্ডে রেবস্ত, প্রভার গর্তে প্রভাত, এবং সংজ্ঞার গর্তে 
মনত, যম ও যমুনার জন্ম হয়। 
অপর বিষয় আশ্বিন শব্দে দ্রব্য । 
অক্টক। নুর্ধ্যবংশীয় বিকুক্ষির পুত্র। রাজা বিকুক্গি 
স্বীয় পিতৃ-শ্রাদ্ধের উদ্যোগ করিয়! নিজপু্র অ্টককে হুগ- 
মাংম আহরণ করিতে কহিলেন। অফ্টক পিতার আজ্ঞায় 
বনে গিয়া! যুগ, বরাহ ও শশক মৃগয়া করেন। এ পরি- 
গরমে ভাহার অত্যন্ত ক্ষুধা হইলে তিনি শ্রাদ্ধের বিষয় 
বিস্মৃত হইয়া কিঞ্চিৎ শশক মাংস তক্ষণ করিলেন। পরে 
অবশিষ্ট সমুদয় মাংস আনিয়া পিতাকে দিলেন। বিকু- 
ক্ষির পুরোহিত বশিষ্ঠ অউকের শশক মাংস তক্ষণ বিষয় 
জানিতে পারিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনার 
পুর শাদ্ধের নিমিত উচ্ছিউ দ্রব্য আনিয়াছে। রাজ! 
তচ্ছৰণে প্রকুপিত হইয়া স্বীয় পুত্রকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া 
দিলেন। পরে বিকুক্ষি পিতৃ-শ্রাদ্ধ লোপ হইল দেখিয়! 
পরিতাপে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্র্বক তপোবনে গমন করেন। 
অষ্টক তাহ! শুনিয়! স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ববক স্বয়ং রাজ্য 


করিতে লাগিলেন। অক শশক তক্ষণ করাঁতে ভদবধি 
২১ 
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তাহার নাম শশাদ হয়।--ভবিষ্যপুরাণ, তগবতীভীগবত, তথ! 
হরিবংশ। 

অক্টক | খধি বিশেষ1 ইনি বিশ্বামিত্রের পুক্ত, 
দৃষদ্বতীর গর্তে জাত। ইহার অপর নাম বৈশ্বামিত্র।__ 
হয়িবংশ তথা ্রহ্ষপুরাণ।__মহাঁভাঁরতে কথিত আছে অক 
খধি যযাতি রাজার দৌহিত্র এবং অত্যন্ত তপন্থী ছিলেন। 
রাঁজ। ষষাতি ইন্দ্র সমীপে ্বীয় পুণ্য স্বমুখে কীর্তন করাতে 
্বর্গ-ত্রষ্ট হন। পরে নিজ দৌহিত্র এই অফউকের তপস্তার 

ংশে স্বর্গলোক পুনঃপ্রাণ্ত হইয়াছিলেন। 

অষ্টকা। শ্রাদ্ধ বিশেষ । ইহা তিন প্রকার, পৃপা- 
উকা, মাংসাষ্টকা, এবং শাঁকাউকা। পৌঁধমানের কৃ 
পক্ষের অধমীতে পুপাষ্টকা, মাঘমাসের কৃষ্ণাউমীতে 
মাংসাউিকা, এবং ফাল্গুনমামের কৃষ্ণাউমীতে শীকাউকা” 
করিতে হয়।-_ব্রহ্ম ও বাষুপুরাণ তথা বিষ্ঞধর্পোত্তর। 

অষটমুর্তি। শিবের নামান্তর |_-শিবপুরাণ, রঘৃবংশ তথা 
কিরাভার্জনীয়। শিবের ৮ মুক্তি আছে। যথা সর্বনামে 
ক্ষিতি-ুতি, ভবনামে জল-সুভি, রুদ্রনামে অগ্নি-মৃত্তি, 
উগ্রনামে বাধু-মুত্তি, ভীমনামে আকাশ-মুত্তি, পশুপতি 
নামে জয়মান-সুতি, মহাদেব নামে চন্দ্র-মুততি, এবং ঈশান 
নামে সু্য্য-মুত্তি।-_তন্ত্রসার। পরন্ত ক্কন্্পুরাণের 'টীকা- 
কাঁর লেখেন, পঞ্চতৃত এবং তন্ত্র, হুর্ঘ। ও অনি এই আটগী 
শিবের সৃতি । 

. অষ্টরথ। রাজা বিশেষ। হরিবংশে লিখিত আছে 
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ইনি ভীমরথের পুজ্র।-পরন্ত বিকুপুরাণ ও ব্রহ্ধপুরাণ 
মতে তীমরথের পুত্রের নাম দিবোদাস। 

অষ্টাকপাল | যাগ বিশেষ ।__ ক্রতি। 

অষ্টাঙ্গযোগ 1 যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান, 
ধারণা গ্রত্যাহার ও সমাধি এই অউবিধ যোগ ।__মাং্া। 

অষ্টাবক্র 1 (ঁধিবিশেষ। ইনি কহোড়ের পুত্র, স্ুমতির 
গর্তে জাত। ইহার মাতামহের ন:ম উদ্দালক। অফ্টাবক্রের 
অঙ্গ আট স্থানে বক্র হওয়াতে তীহীর এই নাম হয়। একদা 
কহৌড় বেদাধ্যয়ন করিতেছিলেন, সুমতি তথায় ছিল। 
পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে কহিল, পিতঃ তোমার বেদাধ্যয়ন 
অশুদ্ধ হইতেছে। কছোঁড় তাহাতে অপ্রস্তরত হইয়া গর্ভন্থ 
পুত্রকে এই বলিয়া শাপ গ্রদান করিলেন, তোমার মন 
১ এমন বক্রুপিতাকে অপমান করিলে, অতএব তুমি অষ্টাঙ্গে 
খক্র হইয়। জন্মিবে। পরে এক দিন কহোড়ের পত্বী 
নিজন্বামীকে কহিল, আমার প্রসবকাল উপস্থিত, কিঞ্চিৎ 
ধন না হইলে কিরূপে ব্যয় সঙ্কুলান হয়। কছোড় 
তাহ! শুনিয়। জনক রাজার যজ্ঞন্ছানে ধন প্রার্থনায় গমন 
করিলেন । সেই যজ্জ-সভাতে বরুণের পুল বন্দী আগমন 
করিয়া এই প্রতিজ্ঞার বেদশান্ত্রের বিচার করিতেছিলেন,_ 
আমার নিকটে যিনি বিচারে পরাস্ত হইবেন, তাহাকে জলে 
নিমগ্ন করিয়া দিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞার কারণ, বরুণ নেই 
নময়েই বন্ধ আরস্ত করিয়াছিলেন, হার যজ্ে পুরোহিত 
প্রয়োজন, অতএব তাহার পুত্র বন্দী বিচারে পরাজয় 
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রূপ ছল করিয়! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে জল নিমগ্ন করিয়! 
বরুণালয়ে প্রেরণ করিতেছিলেন। কহোড় জনক রাজার 
যজ্ঞে এ বন্দীর নিকটে বিচারে পরাস্ত হইলে বন্দী 
াহাকে জল-নিমগ্র করিয়! স্বীয় পিতা বরুণের ষজ্ঞে 
প্রেরণ করিলেন। এদিকে তীহার গর্ভবতী পত্বী অনু- 
পায়ে পিতার আলয়ে গিয়। অফাবক্রকে, প্রমৰ করেন। 
অফীবক্র মেই মাতামহ উদ্দীলকের নিকটে প্রতিপালিত 
হইতে লাগিলেন। আঁট বৎসর বয়ঃক্রম হইলে দৈববলে 
সর্বশাস্ত্রে দুশিক্ষিত হইয়! উঠিলেন। অফাবক্র মাতা- 
মহকেই পিতা বলিয়া জানিতেন। এক দিব উদ্দালকের 
পুত্র শ্বেকেতু নিজ পিতার ক্রোড়ে বসিয়া আছেন, 
অষ্টাবন্র সেই ক্রোড়ে বসিতে ইচ্ছা করিয়৷ কহিলেন 
পিতঃ আমাকেও কোলে করিয়া নিন। তাহাতে শ্বেতকেতু 
কহিল ইনি তো৷ তোমার পিতা নন, মাঁভীমহ। এ কোলে 
তোমার অধিকার নাই, আমি ইহাতে বমিব। অফ্টীবক্র 
তা শুনিয়া অভিমানে রোদন করিতে করিতে মাতার 
মিকটে গিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন যা! আমার পিতা! 
কোথায়? মাতা সজল নয়নে কহিলেন, ভূমি যখন গর্ভস্থ 
তখন তিনি ধনের নিমিত্ত জনক রাজার ষজ্জঞে গমন করেন 
এবং তথায়. বেদ-বিচারে পরাস্ত হইয়! জলে প্রবেশ করি : 
য়াছেন। অডীবক্র মাতার নিকটে ইহা শুনিয়া পিতার 
উদ্দেশে জনকের রাজধানীতে গমন করিলেন। তথায় উপ- 
চিত হইয়া গথমতঃ জনক রাজাকে বেদ-বিচারে পরাস্ত, 
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করিলেন। পরে সভাতে গিয়া বন্দীকেও পরাঁভব করিয়া 
তীহাকে জলনিমগ্ন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন বন্দী 
কহিলেন আমি বরুণ পুত্র, জলে মগ্ন হওয়া আমার ক্লেশ- 
কর হইবে না, তুমি যাহার নিমিত আমিয়াছ অবিলম্বেই 
মেই ফল সিদ্ধি হইবে, ইহা বলিয়া বন্দী আপনিই জলমগ্ন 
* হইলেন। পর দিবস বন্দী কহোড়কে প্রচুর বস্তালঙ্কার 
প্রদীনপূর্ববক সন্মানিত করিয়া অঞ্টাবক্রের সন্ধানে, 
আনয়ন করিয়া দিলেন। কছোড় পুভ্রমুখ সন্দর্শনে পরম- 
প্রীত হইয়া পুন্রকে কহিলেন, বহর তুমি বন্দীকে জয় 
করিয়া আমাকে উদ্ধার করিলে, অতএব আমি তোমার 
প্রতি অত্যন্ত সন্ত হইয়াছি। পরে অষ্টাবক্র পিতার 
আদেশে নুমন্গা নদীতে ব্বান করেন, তাহাতে তাহার 
বক্রভাৰ দুরীভূত হইল |__মহাভারত, তথ! ভবিষাপুরাণ। 
বিণ পুরাণে লিখিত আছে”_ দেবার যুদ্ধে দেবতা- 

দিগের জয় লাভ হইলে তছ্দ্ধেশে নুম্রে পর্ববতের উপরে 
একটী মহোৎসব হয়। সেই মহোৎসবে রত, তিলোত্তমা 
প্রভৃতি অনেক অপ্সরা যাইতেছিল। পথিমধ্যে অষ্টাবক্রকে 
আঁকঞ্ঠ জলমগ্ন হইয়! তপস্যা করিতে দেখিয়া তক্তিপূর্ব্বক 
প্রণাম করত নানা প্রকার স্তব করিতে লাগিল। অক্টাবক্র 
তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন 
কএকটা অপ্দরা কহিল,মাপনি তু হইয়াছেন ইহা অপেক্ষা 
আমাদিগের অভিলধিত বর কি আছে। অপর অপ্দরাগণ। 
কহিল, প্রতো! যদি আপনি প্রনন্ন হইয়া থাকেন: তবে, 
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পুরুষোত্বম আমাদিগের স্বামী হন, এই বর প্রদান করুন্‌। 
খধি তথান্ত বলিয়! জল হইতে উঠঠিলে অপ্দরার তাহাকে 
অষ্ট অঙ্গে বক্র দেখিয়া হাঁন্য করিয়া উঠিল! তাহাতে 
অফটীবক্র কুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আঁমি তোমাদিগকে বর 
দিয়াছি, সে বর অন্যথ| হইবে না, কিন্তু আমার বিরূপ অঙ্গ 
দেখিয়। তোমর1 পরিহাস করিলে, অতএব আমার বরে 
তোমর! পুরুযৌত্তমের পত্ী হইয়াও দন্গ্ুহন্ত-গতা হইবে। 

যহ্ুবংশগ্বংস হইলে অর্জন কৃষ্ণের পত্ধী এই অপ্দরা- 
দিগকে জঙ্গে লইয়! মুরাতে যাইতেছিলেন, অফটীবক্রের 
এ শাপপ্রযুক্ত সেই কুষ্ণপত্ীদিগকে পথিমধ্যে দস্থ্যুতে 
হুরণ করে। 

অষ্টাবক্ সর্ণহৃতা। যোগশীস্ত্র বিশেষ । অফীবক্র 
খধি জনক রাজাকে মোক্ষধর্ম্ে যে উপদেশ দেন তাহা. 
এই গ্রন্থে লিখিত আছে। 

অসঙ্গ। চন্দ্রবংশীয় যুযুধানের পুভ্ত। যুযুধানের্‌ 
অপর নাম সাত্যকি। অসঙ্গ অতি গ্রতাপবান্‌ত পুণ্য- 
শীল এবং বলবান্‌ ছিলেন ।-_বিষণ তথ পদ্মপুরাণ । 

অসমঞ্জা। নুর্যযবংশীয় সগর-রাঁজার পুভ্র,কেশিনীর 
গর্ভজাত ।-_বিষুপুরাণ তথ। ভাগবত। ব্রদ্দপুরাণে অনমঞ্জার 
পরিবর্তে পঞ্চজন লিখিত আছে। 

ঘসমঞ্জা বাল্যকালীবধি গ্রজাদিগের অহিতকার্ষ্যে রত 
ছিলেন। যে বালকদিখের সহিত ক্রীড়া করিতেন তাহা-: 
দিগের কাহাকে রিয়া গ্রস্তরে পরক্ষেপ- কাহাকে সরু 
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নদীতে নিক্ষেগ। কাহীকে বা বিষমিশ্রিত ডুব্য ভক্ষণ 
করাইয়া! বিনাশ করিতেন। গ্রজাদিগেরও কাহার গৃহে অমি 
দিতেন, কাহাকে বা বিনাশ করিয়া ফেলিতেন। অনমঞ্জার 
এইরূপ দৌরাত্ম্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে রাজার কর্ণগোচর 
হইল, তিনি পুত্রের এই সকল ব্যাপার শুনিয়া অত্যন্ত 
ক্রোধে তীহাক্কে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়! দিলেন। অস- 
মঞ্জার তাহাই মনোগত ছিল। তিনি জন্মান্থরে যোগী 
ছিলেন, কোন কারণবশত;ঃ যোগত্রষ্ট হওয়াতে নুর্যযাবংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। পরন্ত তপস্তাগ্রভাবে জাতিম্মর হওয়াতে 
তাবিলেন, যদি আমি শাস্ত-গ্রক্তি হই তাহা হইলে পিতা 
আমাকে রাজ্য দিয়া বিষয়ে আবদ্ধ করিবেন। এই নিমিততই 
তিনি উক্ত প্রকার ছুরস্ত হন, তাহাতে পিতা তাহাকে দেশ 
বহিদ্বত করিয়া দিলে তিনি কৃতকার্ধ্য জ্ঞানে তপক্তা 
করিতে চলিলেন 1-রামায়ণ তথ] ভাগবত। 

অসিবী। বীরণ প্রজাপতির বন্যা. দক্ষ গ্রজাপতির 
পত়ী। ইহার অপর নাম বৈরণী। ইনি মহা তপ:দম্পন্ন 
ছিলেন। এই পত্ীতে দক্ষ প্রথমে পাঁচ সহ বী্ধ্যবান্‌ 
পুত্র উৎপাদন করেন, ইহীরা হ্্য্যস্বগণ নামে বিখ্যাত। 
হ্্শ্বগণ নারদের বাক্যে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে গিয়া 
আর প্রত্যারত্ হইলেন না। তাহাতে দক্ষ এ অসিকীতে 
জ্ববলাশ্ব নামে খ্যাত আরও এক সহজ সন্তান উৎপন্ন করি- 
লেন। তাহারাও পরিভ্রমণ করিতে গিয়া আর ফিরিল না। 
অনন্তর এ অগ্নিকীর গর্তে দক্ষপ্রজাপতির ৬্টা কন্যার 
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জন্ম হয়। দক্ষ মনেই বন্যাদদিগের ১০টা ধর্মকে, ১৩ী 
কশ্যপকে, ২৭ চন্দ্রকে, ৪ী অরিউনেমিকে, ২টা বন্থ- 
পুক্রকে, ২টা অঙ্গীরাকে এবং ২টা কৃশাশ্বকে দান 
করেন।-_বিষ্ণ তথ! ভবিষাপুরাণ। অপরাপর বিষয় হয্যস্ব ও 
স্ববলাশ্ব শব্দে দ্রঘব্য |. 

অসিকী। নদী বিশেষ।_মহাতারঙ। 

অনিলোমা | দানব বিশেষ, দহ্নুর গর্তে কশ্থপের 
উরে জাত। এই দানব মহাকায় ও মহাঁবল পরাক্রান্ 
ছিল। ব্রদ্ধার বরে বল-দর্পিত হইয়া সাগরান্ত সমস্ত 
তূমগুল পরাজয় পূর্ববক একচ্ছত্র রাজ। হয় | পরে বরুণ- 
লোঁকে গিয়া! বরুণের সহিত ৫০ দিবস পর্য্যন্ত ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়া তীহাকে পরাস্ত করে। তহপরে দেবলোকে 
যুদ্ধা্থ যাত্রা করিলে সমস্ত দেবগণ ভীত হইয়া পণ্তায়ন 
পূর্বক গ্িরি-গুহাতে লুক্কায়িত হইলেন। অনন্তর দেবতার 
রন্ধা ও শিবের সহিত মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন পূর্বক, 
বিষুর শরণাগত হন। বিঞু সহাস্য বদনে কহিলেন, আমি 
স্বয়ং মেই অমিলোমার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত 
করিতে পারি নাই, তাহার বিনাশের নিমিত্ত একটা স্ত্রী 
নিশ্মীণ করিয়াছি। এই কথা৷ বলিলে বিষুর শরীর হইতে 
মহালক্ষণী আবির্ভূতা হইলেন। তাহার অষ্টাদশ তুজ, 
প্রত্যেক ভুজে অস্ত্র, সর্ব শরীর নান! অলঙ্কারে বিভূষিত। 
দেবতারা তদ্র্শনে বি্বয়াস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে 
লাগিলেন, তিনি স্তবে প্রসন্না হইয়া অসিলোমীকে 
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বধ করিবেন ইহা স্বীকার পূর্ববক নিংহারঢ হইয়া রণস্থলে 
গমন করিলেন। অনিলোমা তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে প্ররত্ত 
হইয়া গরদাদ্বারাঅগ্রে সিংহকে পরে এ মহালক্ষণীকে গ্রহার 
করে, তাহাতে মহালন্বনী খভীঘাতে তাহার মন্তকচ্ছেদন 
করিয়া! তাহাকে নিধন করিলেন ।-_ভগবতীভাগবত। 
মাকণেয গ্রিরাণে লিখিত আছে, অসিলোমা মহিষা- 
সুরের একজন প্রধান সেনাপতি ছিল। ভগ্নবতীর সহিত 
মহ্যান্ছরের যুদ্ধ উপশ্থিত হইলে মেই যুদ্ধে অসিলোম। 
পঞ্চাশৎ নিযুত সৈন্যের অধ্যক্ষ থাকিয়া যুদ্ধ করে। 
অসিগত্রবন | নরক বিশেষ। এই নরকস্থ বৃক্ষের 
পত্র কল খড়াকার। যে ব্যক্তি শাস্্র-মর্ধ্যাদ। লঙ্ঘন 
করিয়! স্বেচ্ছাহ্সারে কুপথগাঁমী হয় সে এই নরকে যায়, 
এ নরকস্থ বৃক্ষের খড্াকার পত্র নিয়ত তাহার গাত্র- 
চ্ছেদ্ন করিতে থাকে ভাগবত তথা ভবিষ্যপুরাণ। 
বিষ্ুপুরাণে লিখিত আছে যাহার! অকারণে রক্ষ- 
চ্ছেদন করে তাহারা এই অসিপত্রবন নরকে যায়। 
অসী!নদীবিশেষ।__মহাতারভ। এই নদী বরণ! নদীর 
দক্ষিণদিগে গঙ্গাতে সংমিলিত হয়, পরে উত্তরমুখী হইয়। 
বরণাতে মঙ্গতা হইয়াছে। কাশী এই ছুই নদীর মধ্যস্থিত 
'ছওয়াতে তাহার অপর নাম বারাণমী হয়।__ব্ক্মবৈবর্ত 
ও পন্পুরাণ। ক্ষন্দপুরাণে আরো লিখিত আছে অনীনদীর . 
সহিত ষে স্থানে গঙ্গার সঙ্গম সেই স্থানে সান করিলে 


মুক্তি হয়। অনীর মঙ্গমের কৌ? গঙ্গার দ্বার স্বরূপ, এ 
২২ 
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স্থানে আনক্গমেশবর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
আছে। 

নারদ সংহিতাঁতে কথিত হইয়াছে, অসী কৈলামের 
নদী। শিব এ নদীকে কৈলাসপর্ষত হইতে আকর্ষণ 
করিয়। গঞ্জাতে মিলিত করিয়া দেন। 

অসীমক্ষঃ | চন্দ্রবংশীয় রাঁজাবিশেষ ইনি অশ্বমেধ- 
দত্তের পুত্র |_বিষ্টপুরাণ। 

বাযুপুরাণে অসীমন্ষ্ণের পরিবর্তে অধিসামন্কঞ্চ। এবং 
মত্তপুরাণে অধিলোমক্চ লিখিত হইয়াছে। রাঁজা- 
ৰলীতে বর্ণিত আছে অসীমন্ক্জ ৭৫ বৎসর" নির্বিরোধে 
রাজ্য করিয়াছিলেন। 

অসুর। ত্রদ্ধা অস্তোনামে বিখ্যাত চত্র্িধ সিতে 
গ্ররত্ত হইলে পূর্ববসংস্কীর বশত? তমোগুণ তাহাকে আশ্রয় 
করে, সেই সময় তাহার জঘনহইতে অনুরগ্ণণ উদ্পন্ন হয়। 
ইহাঁর। সুরা অর্থাৎ বারুণীকে অগ্রাহ করাতে ইহীদিগের 
নাম অনুর হয়। অন্গুরেরা ব্রহ্মার কন্যা সন্ধ্যাকে বিবাহ 
করে ।-_তাগবত, তথ বিজু্পুরাণ। বিশেষ বিশেষ অন্ুরের 
বৃত্তান্ত তত্তৎ শবে দ্রষব্য। 

অসুর ময় নামক দানবের পুভ্র। এই দানব অত্যন্ত 
বলবান্‌ ও পরাক্রমশালী ছিল। তাহার জুত্ত অর্থাৎ হাই 
উঠ্িলে ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে তিনটা পুংশ্চলী স্ত্রী 
তাহার মুখ হইডে নির্গত হইয়া ত্রিলৌকে ভ্রমণ করিত। 


স্পতগবতখভীগবভ। 
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অন্তাচল। পশ্চিম পর্বত। ইহার অপর নাম অস্ত- 
গিরি | হেমাদ্রি। 

অস্তি | মর্দধ দেশাধিপতি জরাসন্ধের কন্যা, কংশের 
পড়ী। 'জরামন্ধ রাজার অস্তি ও প্রাপ্তি নামে দুইটা কন্যা 
জন্বিয়াছিল, কুংশ উভয়েরই পাণিগ্রহণ করেন।ব্ফুপুরাণ। 

অস্থিমাল 1 শিবের নামান্তর ।-_হেমচন্দ্র। 

অহস্কার ৷ মহত্হইতে উৎপন্ন । অহঙ্কার তিন গ্রকার, 
বৈকারিক, তৈজন, এবং ভূতাদি। ভূতাদি অহঙ্কার 
হইতে আকাশের উতৎ্পন্তি1-_-মহাতারত, বায় ও বিষুপুরাণ 1 

সাংখ্যর্কারিকা তথা সাংখ্যকৌমুদীর মতেও মহৎ 
হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। উহা সাত্বিক, রাজনিক, ও 
তামমিক এই ত্রিবিধ। 

অহ্যাহি 1 পুরু বংশীয় সংঘাতির পুত্র ।_বিঝুপুরাণ। 
মৎস্টাপুরাণে ইহার নাম বনুবাদী পিথিত হইয়াছে। ] 

আহঃ) ত্রহ্গার চারি প্রকার শরীর, যথ।,__জ্যোৎন্বা। 
রাত্রিসহ) ও সন্ধা |-বিষ্ণ, পদ্ম ও লিঙ্গপুরাণ তথা ভাগবত | 

অহল্যা। রদ্ধশ্থের কন্যা, গোঁতমের পড়ী। রৃদ্ধশ্থের 
একটা পুত্র ও একটা কনা এই ছুইটা যমন্গ সন্তান হয়,পুত্রের 
নাম দিবৌদাঁদ কন্যার নাম অহলা।| গৌতম ঝঘি একদা 
স্নানে গমন করিয়াছেন, তত্যবসরে দেবরাজ ইন্দ্র গোঁতমের 
রূপ ধারণ করিয়। অহ্ল/ার নিকটে আগমনপূর্ববক স্বীয় 
অভিলাধ প্রকাশ করেন। অহল্যা তাহাকে দেবরাজ জানি- 
যাও তীহার প্রার্থনায় সম্মত। হন। ইন্দ্র গোঁতমাশ্রম হইতে 
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বহির্ঠত না হইতে হইতেই খষি আনিয়! উপস্থিত হইলেন। 
গতম ইন্দ্রকে আপনার বেশধারী দেখিয়া সবিশেষ 
জানিতে পারিয়া ক্রোধে তাঁহাকে তইক্ষণাঁৎ শাঁপ* 
দিলেন। পরে স্বীয় পত্বী অহল্যাকেও এই বলয়) শপ 
দেন, পাঁপীয়সি তুই যেমন ছুক্ার্্য করিল এই আশ্রমে 
বনহুহআ বৎসর তন্মের উপর অবস্থিতিপুর্ক নিরাহাঁরে 
বায়ু তক্ষণ করিয়। অন্যের অদৃষ্ঠ। হইয়। গ্রস্তরভাৰে থাঁক্‌, 
দিবাঁরাত্র কেবল আপনার ছুক্বর্ের অনুতাপ করিস্‌, রাঁম 
এই আশ্রমে আগ্রমন করিলে তোর শাপ মোচন হইবে, 
তখন তুই পুনর্বার আপন দেহ প্রাপ্ত হইবি। এই কথা 
কহিয়। ধষি হিমালয়ে তপন্যার্থ গমন করিলেন। অহল্যা 
ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নিকণীর ন্যায় লোকের অদৃশ্যা হইয়া 
তদ্রপেই সেই আশ্রমে থাকিলেন। বহুকালের পর বিশ্বা 
মিত্র ও লক্মমণের সহিত রাম, মিথিলা গমনকালে বিশ্বা- 
মিত্রের আদেশে সেই গোঁতমখধির আশ্রমে প্রবেশ 
করেন। তাহাতেই অহল্যার শীপ মোঁচন হয় এবং তিনি 
পবিত্র! হইয়! পূর্ব শরীর প্রাপ্ত হন। অহল্যার শাপ 
মোচনে স্বর্গে হুন্দৃতিধনি ও পুষ্পরূফি হইতে লাগ্গিল 
এবং গোঁতমথধি আষিয়। তাহাকে পুনগ্রহণ করিলেন। 
শবামায়ণ তথা ব্রহ্গাগুপুরাণ। | 

ভগ্গবতীভাগবতে অহল্যা অবাদশ ধর্ম-কামিনীদিগের 


*ইন্দ্রের প্রতি গৌতম যে শীপ দেন তাহ! রাঁমায়ণে নিশি ছে বি 
উহ! প্রকাশাযোগ্য। 
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মধ্যে সর্বাগ্রে পরিগনিতা। মহাভারতে লিখিত আছে 
অহল্যার নিত্যম্মরণে মহাঁপাতক নাশ হয়। 

অ্ল্যা।/ রাজা ইন পত়ী। উক্ত রাজার 
রাজ্যে ইন্দ্র নামে একব্যক্তি কামুক বাস করিত। রাজপত্বী 
এই অহন্যা পুরাণে অহল্যা ও ইন্ত্রে উপাখ্যান শুনিয়া এ 
কামুক ইন্দ্রের প্রতি অত্যামক্তা হ্য়। রাজ! কোনরূপেই 
তাহাদিগ্রের ভরণয় তঙ্গ করিতে পাঁরিলেন না, তাহাদিগকে 
হস্তিপদে বন্ধন পর্যন্তও করিয়াছিলেন, তাহীতেও কিছু 
হইল না) অবশেষে তাহাদিগকে দেশ-বহিষ্কৃত করিয়া 
দিলেন ।-__-যোগবাঁশিষ্ঠ। 

অহিচ্ছত্র। (পাঠান্তরে অহিঙ্ষেত্র ) পঞ্চাল রাঁজ্যের 
উত্তর-অর্ধাংশ প্রদেশের নাম অহিচ্ছত্র।__মহাভারত। 
পঞ্চাল রাজ্য প্রথমে দ্রিলী নগরীর উত্তর ও পশ্চিম- 
ধদিগেহিমালয় পর্বত অবধি চন্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
পরে দ্রোগাচার্য্য অর্জনের সহায়তায় পঞ্চালের রাজা 

দ্রুপদকৈ পরাজয় করিয়া এ রাজ্য ছুই অংশে বিভাগ 
করেন। গঞ্জার উত্তরকুলবর্তা অর্ধাংশ স্বীয় অধীনে 
রাখিয়া গঙ্গার দক্ষিণ অর্ছাংশ চম্বলনদী পথ্যন্ দ্রুপদ 
রাজাকে পুনঃ প্রধান করেন। এ উত্বর অর্ধাংশের 
নাম অহিচ্ছত্র এবং তাহার রাজধানীর নাম অহিচ্ছত্রা। 

অহ্িবধু।রুদ্র বিশেষ ভূতের পুন্ত, দরূপার গর্তে 
জাত।__ভাগবত। বায়ু ও ব্রক্ষপুরাণ মতে অহিত্রপ্ন নামক 
রুদ্র কশ্ঠপের পুত্র, স্রতীর গর্ডজাত। পরস্ধ বি 


১৭২ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। 


পুরাণে যে একাদশ রুদ্রের নাম লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
অহিত্রপ্নের নাম দুষ্ট হয় না। এই পুরাণ মতে অহিতরর 
বিশ্বকর্মার পুত্র। 

অহীনগু | হুর্ধযবংশীয় রাঁজাবিশেষ। ইনি দেবা- 
নীকের পুভ্র।-_বিষ্ণু অগ্নি, লিঙ্গ, ব্রহ্ম ও কুর্মপুরাণ। রঘু 

ংশে লিখিত আছে, অহীনওড সদা! সহসত্যগে কাঁলযাপন 

করত প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

অহীনর | চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ। ইনি উদয়নের 
পুভ্র __বিষ্ণপুরাণ। ভাগবতে ইহার নাম বহিনর লিখিত 
আছে। 

অক্ষকুমার। রাবণের পুজ। রামদ্বূত হনুমান 
লঙ্কাতে নীতার অন্বেষণে গমন করিয়া রাবণের মধুবন 
ভঙ্গ করেঃ তাহাতে রাবণ হনুমানকে ধরিয়া আনিতে 
নিজপুক্র অক্ষকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন | অক্ষকুমার 
হনুমানকে ধরিতে গেলে তাহার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়, 
সেই যুদ্ধে হনুমান অক্ষকুমারকে নিধন করে।__রামায়ণ | 

অক্ষপাদা গ্বোতমের নামান্তর * |__ভারত টাকা ! 
গৌতমের প্রণীত দর্শনশান্ত্বের নাম অক্ষপাদ-দর্শন। 
গোতমশব্দে অপর বিষয় দ্রব্য । 

অক্ষৌহিণী। সেনাগত সংখ্য। বিশেষ। হস্তী ২১৮৭% 
রথ ২১৮৭০, অশ্ব ৬৫৬১০, পদাতিক ১০৯৩৫০ মমি 





*গৌতমের চরণে ছইটাচস্ু হ চক্ষু ছিল বলিয়া তাহার নাম অঙ্ষপাদ হয়, 
এইরূপ লোকপ্রবাদ। 


পৌরাণিক ইতিবৃত্ত। ১৭৫ 


২১৮৭০৯ ইহাতে এক অক্গৌহিণী হয়।_অমরকোষ। 
মহাভারতে লিখিত আছে, ১রথ, ১হস্তী, পদাতিক 
৩ অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়। পত্ি ব্রিগুণ করিলে এক 
মেনামুখ হয়। ৩ সেনামুখে এক গুল, ৩ গুল এক গণ, 
৩ গ্বথে এক বাহিনী, ৩ বাহিনীতে এক পৃতনা, ৩ পৃতনায় 
এক চমুঃ ত চম়ুতে এক অনীকিনী, ১০ অনীকিনীতে এক 
অক্ষোহিণী হয়। 

ভারতযুদ্ধে ১৮ অক্ষৌহিণী দৈন্য সমবেত হয়, তন্মধ্যে 
যুধিত্ঠিরের ৭ অক্ষ হিনী, এবং দুর্যযোধনের ১১ অক্ষৌহিণী 


সৈন্য ছিল। 





8৯) 
সর প্রথমখণ্ড সমাপ্তঃ। 


